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বসন্ত ও ঝরাপাতা 
আলোয় অন্ধকারে 


ছুটি পড়লেই ভেতো বাঙ্গালীর কলকাতার ইট কাঠ কনাধটের 
শহরের খাঁচা থেকে দিন কয়েক ডানা মেলে পালাবার দস্তর সখ জাগে । 

এই পলায়নশীল বাঙ্গালীর মনের খবর জানে কন্যাকুমার 
দোকানদার, রসম স্বাদম সম্তরম বেচা আমল দোকানদার, দ্বারকাতণর্থের 
ভুঁজিওয়ালা, বেট দ্বারকার নৌকার মাঁঝ রহমান সাহেব, জানে গোয়ার 
হোটেলের ভিসুজা, পেরাবার দল- জানে কেদারবদরীর পথে চাঁট- 
ওয়ালারাও । 

আর কলকাতার সমাজে ছাাটতে যে বঙ্গসন্তান বেরুতে পারে না, 
পাড়ায় সমাজে তাকে অনেকেই কর্‌ণার চোখেই দেখে । আহা ! বেচারা ! 

কেউ নিদেন পুরী, দেওঘর, শিমুলতলা অবাঁধ গিয়েও ফিরে এসে 
নানা গ্প ফে'দে এবার আসর জমায়। মোদ্দা কথা বাঙ্গালী মৌকা 
পেলে ঘর থেকে বের হয়ে প্রমাণ করতে চায় আদৌ সে ঘরকুনো নয়, 
ভ্রমণাঁবলাসী | 

সেই ভ্রমণাঁবলাসীদের দলে অবশ্য রঞ্জন আর অঞ্জনকে ফেলা ঠিক 
হবে না। এখন দুজনের কেউই সংসারের বেড়াজালে কদ্দী হশ্‌ধন। 
বেশ কৌশল করে পাঁকাল মাছের মতো জালের বেষ্টনী থেকে হড়কে হড়কে 
গেছে দুই বন্ধুতেই । অবশ্য পান্ন হিসাবে উভয়েই সু-পান্ন। আর ছেলে 
ধিসেবেও হীরের টুকরোই বলা যেতে পারে, দুই মূর্তিকে। রঞ্জন 
চ্যাটার্জ আর অঞ্জন ব্যানার্জ বি*বাবদ্যালয়ের শেষ পরাক্ষার ধাপ 
ভালোভাবে সসম্মানে পাশ করে দুজনেই ডক্টরেট করার জন্য থাঁসস 
তৈরী করছে। 

রঞ্জন বোটানির কৃতি ছান্ত্র, সে এর মধ্যে ভারতের অরণ্যভমর নানা 
গাছ-গাছাঁড়র উপর গবেষণা করছে । অরণ্যের বহু নাম না জানা, অচেনা 
গাছ, লতা, নানা ধরণের গুজ্ম, ফার্ণ প্রীতির উপর তার গবেষণার কাজ 
চলছে । রঞ্জন জানে এই মূল্যবান গবেষণা তাকে নামডাক এনে দেবেই। 

ট্রীপক্যাল ফরেস্ট যে যে দেশে আছে সেখানেই অরণ্যপ্রেমীরা তাকে 
চিনবে তার গবেষণার জন্য 

কলকাতার একটা নামী কলেজে বোটানির অধ্যাপনার কাজও সবে 
পেয়েছে, তবে অধ্যাপনার চেয়ে গবেষণার কাজই তার বেশী ভালো 
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লাগে । অরণ্যভূমিকে আজ রক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করেছে সব দেশের 
মানুষ । রঞ্জনও অরণ্যপ্রেমী, সে মনে প্রাণে চায়, ওই শ্যামসজীবতা 
বেচে থাকুক পৃথিবীর বুকে । মানুষ প্রকৃতিকে ভালোবাসলেই এটা 
করা সহজ হবে । তাই গাছের কথা সে ভাবে মনে প্রাণে, তাই ওদের 
বাঁচাবার জন্য, তাদের নিবিড় করে চেনার জন্যই রঞ্জনের ওই গবেষণা । 
নডষ্টুরেট পেয়েছে তব তার গবেষণা থামোন । 

আর অঞ্জন ব্যানার্জি ভূ-স্তরে নানা খাঁনজ পদার্থ কোল, বক্সাইট, 
আকারক লোহা, ম্যাঙ্গানীজ অভ্র এইসব নিয়েই পড়াশোনা করেছে । 
ভূ-তত্তের সে কীঁতি ছান্র। সেও কোন কলেজের অধ্যাপক, আর ভারতের 
বহু অরণ্য পর্বতে, মধ্যপ্রদেশের সদ্য আবিচ্বৃত খান অণ্চলেও ঘুরেছে সে, 
ঘরেছে বিহারের মাইকা মাইনস-এ- ডীঁড়ফ্যার বনে, পরতে এই 'বাভন্ন 
খাঁনজ দ্রব্যের গবেষণার কাজে । 

ওদের ঘোরাটা তাই গড় বাঙ্গালীর সেই মরসূমী পাখীর মত ঘোরা 
নয়, আমোঁরকান ট্যারস্টদের মতো এ বেলায় তাজ, ও বেলায় কুতবাঁমনার 
দেখার মতো নয় । 

ওরা দুই বন্ধুতে মাঝে মাঝে বের হয়, ম্যাপের বাইরের কোন অচেনা 
অরখ। পবত অঞ্চলে । সেখানের ফরেস্ট বাংলো না হয় অন্য কোন আশ্রয়ে 
থাকে দু-দশাঁদন । পায়ে হেটে বনপাহাড়ে ঘোরে, আর একজন তার 
গাছগাছালি, পাতা, ?শকড়, ফল ফুল সংগ্রহ করে, আর অঞ্জন সংগ্রহ করে 
ভ-্তরের নানারকম পাথর, 'সালকা এইসব । 

তাই নিয়ে চলে ওদের গবেষণা । 

তাই বেড়ানোটা ওদের কাছে 1বলাস নয়, প্রয়োজন । সামনে গ্রীম্মের 
ছুটি পড়ছে। দীর্ঘাদনের জন্য কলেজ বন্ধ। ওরা এই ফাঁকেবের হয়ে 
যায়। আর বের হয়ে যায় ওরা দুর দুগ্গমে, না হয় কোন বনপাহাড়ে । 
সেখানে তাই আগে থেকে পারমিশান, বাংলো না হয় ফরেস্ট বাধলো 
বুকিংও করতে হয়। 

তাই আগে থেকেই শুর: হয় ওদের দজনের প্ল্যান প্রোগ্রাম | 

রঞ্জনের বাবা সমরেশবাবু জানেন ছেলের মাতি গাতির খবর । তিনি 
বাধা দেন না, তবে গোল বাধায় রঞ্জনের মা, প্রতিবারই বাগড়া দেয় । 

এবারও বলে লাঁলতা ছেলেকে । 

_তোদের ওই বন বাদাড় ছাড়া যাবার জায়গা আর নেই ? লোকে 
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দিল বোম্বাই গোয়া কোথায় কোথায় যায়, কশদ্দন আরামে থাকে । আর 
তোদের বেড়ানো ওই বনে বনে! 

অঞ্জন বলে-__বনেই এখন শান্ত মাসীমা । দেখেন নি, মুনি খাঁষরা 
সবাই সংসার ছেড়ে বনেই তপস্যা করে । 

ললতাদেবী বলে । 

-কথা শোনো ছেলের, এবার বলছি তোর মাকে__ 

ছেলের বিয়ে থা দিক, নাহলে বনে বনে সন্যাসী হয়েই ঘুরবে। 

অঞ্জন বলে-__একা শান্তটা আমই পাবো মাঁসমা ? রঞ্জনই তো আমাকে 
বন পাহাড় গিনিয়েছে, দোষ তো ওরই ৷ 

লালতাদেবীও ভেবেছে কথাটা । 

স্বামী সমরেশবাবূকে ও বলেছে বার বার ছেলের বিয়ে দাও । কিন্তু 
ছেলে বে'কে বসেছে, বিয়ে সে করবে না। 

লালতাদেবী বলে এবার তার ব্যবস্হা তো করাঁছ, দূটোকেই এবার 
আটকাবো । খুব বেড়েছিস তোরা । 

অঞ্জন বলে-_এখন এবারের বেড়ানোটা সেরে আসি, তারপর ভাবা 
যাবে। 


ম্যাপও যোগাড় করেছে রঞ্জন । 

সারান্দা পাহাড়ের দিকেই যাবে তারা । বহার-ডীড়ষ্যা সীমান্তে 
এই 'বস্তীর্ণ বন পাহাড়ের রাজ্য, সাতশো পাহাড়ের দেশ এই সারান্দা। 

রঞ্জন এর মধ্যে সারান্দা সম্বন্ধে অনেক খবরই সংগ্রহ করেছে। 

বলে রঞ্জন- এঁশয়ার মধ্যে সবচেয়ে সেরা শালের জর্গল। 

অঞ্জন বলে-_তরাই অণ্লের শালই তো সেরা শুনোছ। 

রঞ্জন শোনায়, এখানে শাল গাছ আছে কয়েকশ" বছরের, আর সেরা 
শাল, তরাই-এ শাল হয় প্রচুর, লগও অনেক হয়। সাঁত্য, কিন্তু সারান্দাই 
সেরা ৷ চল না গিয়ে দেখবি কেমন জঙ্গল, হাতি তো প্রচুর বাইসন, হারণ, 
সম্বর, বনশুয়োর মায় রয়েল বেঙ্গল টাইগার-কংকোবরা ময়াল কি নেই ? 
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হাসে রঞ্জন, বলে_ মা, ওই বনের জানোয়াররা কিন্তু শহরের মান্‌ষের 
চেয়ে অনেক কম 1হংম্র, ওদের ক্ষীতি না করলে ওরা কারোও ক্ষাত করে না। 

অঞ্জন এর মধ্যে ফরেস্ট বাধলোতে থাকার জন্য বুঁকং করতে বনের 
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আঁধকতর্কে লিখেছে, আর ওই গভীর বনের মধ্যে ফরেস্ট বাংলোতে আট 
দ্রশদিন থাকতে হবে । সেখানে কিছুই মেলে না। 

বাইরের কোন আধা শহর থেকে জিপ ভাড়া করে ওখানকার বাজার 
থেকে চাল ডাল নূন তেল আনাজপন্র মায় 'সিগ্রেট দেশলাই মোমবাতি 
সধ নুয়ে গিয়ে সেখানে স্টক করতে হবে । 

৪ই ফরেস্ট বাংলো থেকে লোকালয় প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার, মাঝে 

গভীর বন, নালা-পাহাড়, আর ওই বনে পায়ে হেটেও বেশী ঘোরা 
যাবে না। বুনোহাতি, বাইদন বাঘ নেকড়ে কি নেই! 

ওরা দশাঁদনের ফর্দ উর্দও করতে থাকে । 


সমরেশবাব্‌ জানেন ওই দুই মর্তিকে থামানো যাবে না। মাথার 
পোকা নড়লে ওরা যাবেই । সব শুনে সমরেশবাব্‌ বলেন । 

_সারান্দায় যাঁব। তা ভালো, এই জঙ্গলের বাইরেই মাইনস এর 
ধারে বড়বিল বড় শহর, ওখানেই তো তোর কাকাবাবর কারখানা 
কনন্রাকটারর ফাম বাঁড়। ওখানে সকলেই এক ডাকে চেনে, 
মনোতোষকে । নিজেরই গাঁড় জিপ, ট্রাক সবই আছে। ওকে লিখে 
দই সব ব্যবস্হা করে রাখবে তোদের জন্য। 

রঞ্জন কাকাবাবুর কথা শুনে চমকে ওঠে । 

কাকাবাব: মনোতোষ চ্যাটার্জ ওই অগ্চলের নামী দামী লোক। 
বিরাট কনভ্রাকটার, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় এই অণ্লের 'বাঁভন্ন মাইনস- 
এর ডাম্পার, লোডার, বূলডোজার, অন্য যন্বপাঁতি মেরামত করেন। 
নিজেরও বিরাট কনন্রাকটারি ফামণ ভাগ্য অন্বেষণ করতে ওই বন পাহাড়ে 
গিয়ে এখন বেশ জমিয়ে বসেছেন । 

বিরাট বাগান বাড়ি জামিজায়গাও করেছেন বড়বিল শহরে । কিন্তু 
নিঃসন্তান, তাই মনোতোষবাবু রঞ্জনকেই বেশী ভালোবাসেন । তারজন্য 
তার ভাবনার উদ্বেগের অন্ত নেই। 

হৈ চৈ করা তাঁর স্বভাব। 

বেশ জানে রঞ্জন কাকা তাকে ওই ভাবে জঙ্গলে যেতেই দেবেন না। 
তাই রঞ্জন বলে বাবার কথায় । 

_কাকাকে আর বিরন্ত করা কেন 2 'তানও কাজের লোক । আমরাই: 
কলেজ থেকে ফরেস্ট ডপাটমেন্টকে লিখে সব ব্যবস্থা করে নেব। বরং 
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জঙ্গলের বাংলো থেকে বের হয়ে ফেরার সময় কাকাবাবূর বাড়তে কদন 
থেকে আসা যাবে । 

সমরেশবাবও বোঝেন আজকালকার ছেলেরা সহজে কারোর কোন 
সাহাধ্য নিতে চায় না, নিজেদের উপর এদের আত্মবি্বাস বেশীই । তবু 
সমরেশবাব্য বলেন । 

_ঠিক আছে, তব্‌ ঠিকানাটা নিয়ে যাব, বিদেশ বিভূ'ই জায়গা যাঁদ" 
কোন অপ্যাবধায় পাঁড়স জানালেই সব কিছ: প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে । 


অঞ্জনও বাঁড়তে তার মাকে বাইরে যাবার কথা জানাতে ওর মা বলেন। 

-আবার যাবি ওই বন পাহাড়ে 2 তোদের দ্‌জনের 'কি ঘরে মন 
বসে না? 

অঞ্জনের বাবা নেই ওর বাবা আগেই গত হয়েছেন। মা ছেলেকে 
নিয়ে ওদের পোন্রক বাড়তে থাকে । অঞ্জনের মা অঞ্জালদেবীও ছেলেকে 
ঘরবাসী করতে চান। ওর বয়সী ছেলেরা অনেকেই বিয়ে, থা কদর ঘর 
সংসার করছে, কিন্তু অঞ্জন যেন তাদের থেকেও স্বতন্ত। 

মায়ের কথায় অঞ্জন বলে__বাইরে যাবো তাতে কি হয়েছে ? প্রায়ই 
তো যাই। 

অঞ্জলদেবী বলে- এবার ওইটাই বন্ধ করার ব্যবস্হা করাছ। 
ললতাকেও বলছি এবার ছেলের বিয়ে থা দিক। তোর মামাবাবৃও 
বলছিল ভবানীপরের মুখুয্যেরা বড় চাপ দচ্ছে, মেয়োটও ভালো । 

অঞ্জন বলে-_ওসব ডল পৃতুলকে বয়ে করা আমার পোষাবে না মা। 
ওখানে বয়ে হবেনা! 

কথাগুলো মাকে বেশ জোর দিয়ে জানাতে মা বলে, তাহলে 'নজের 
পছন্দমতই বয়ে কর। 

অঞ্জন বলে-_সময় হলেই হবে । এখন গোছগাছ করে দাও, কদন 
ঘুরে আঁস। তারপর ঠান্ডা মাথায় ওসব ভাবা যাবে । 

অঞ্জালদেবী লাঁলতাকে চেনেন । 

ছেলেদের মারফৎ দুই মায়ের পাঁরচয়টা ঘাঁনষ্টতর হয়ে উচঠেছে। 
দুজনের যাতায়াত আছে এর ওর বাঁড়তে। 
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অগ্জলিদেবী তাই এসেছে ললিতার কাছে পরাদনই । লালতা বলে। 
-*এসো অগ্রলি, তুমি না এলে আমাকেই যেতে হতো । ছেলেদুটোর কথা 
কিছ ভাবছো 2 

অঞ্জালও তাই এসেছে, বলে সে। 

"ভাবনার তো শেষ নেই লালতাদ, আজকালকার ছেলে, সবাঁকছুই 
তারা ফু দিয়ে উীঁড়য়ে দিতে চায়, বলেও তো পাঁরান । হুট হাট দ্‌জনেই 
পাহাড়ে বের হয়ে যায়। ভয়ে মরি! যা 'দনকাল পড়েছে । 

ললিতাও ভাবছে কথাটা । বলে সে। 

আমিও তো কত বলছি, ওর বাবাও বলেন বিয়ে থা'র কথা । 
কিন্তু ছেলের মাঁতগাঁতি বাঁঝ না। আবার তো বের হবে, এখন দিনরাত 
তারই প্ল্যান প্রোগ্রামই হচ্ছে । যা ভালো বোঝে করুকগে! 

অঞ্জলি বলে-_এবার ব্যবস্হা করবোই, তুমিও শন্ত হও । 


যাদের জন্য মা বাপ-এর এত ভাবনা সেই দুই মার্ত অবশ্য এসব 
ভাবনার ধারই ধারে না। তারা এখন সারান্দ।র অরণ্য পৰ্তের স্বপ্ন 
দেখছে। 

গোছগাছ সারা । ফরেস্ট বাংলোর 'রিজাভে'শনের 'চাঠও এসে গেছে। 
এবার টিকিট করে বার্থ রিজাভেশানও করেছে তারা । আর একাঁদন 
সন্ধ্যায় দুইমার্ত বাঁড় থেকে বের হয়ে পড়ে সেই পাঁরফ্লমার জন্য । 


রাতের ট্রেন । বোম্বাই লাইনে টাটানগর অবাধ কোন এক্সপ্রেস ট্রেনেই 
আসতে হচ্ছে ওদের । রাতের অন্ধকারে এক্সপ্রেস ট্রেন ছুটে চলেছে । 
ঘৃমও ঠিক আসে না। কারণ ট্রেনটা টাটানগরে পেশছবে প্রায় তিনটের 
পর, সেখানে 'নামতে হবে তাদের । অর্থৎ ভোর রাত। যখন ঘুমটা 
জমিয়ে আসার কথা, তখনই নামতে হবে । তাই ্িকমত ঘুমই আসে না। 
_ এঞক্প্রেস ট্রেনটা টাটানগরে ভোর রাতেই পেঁশছায়, ঘুমচোখে দুই 
বন্ধ মালপত্র নিয়ে নেমে- প্রাটফমেরি ওাঁদকে অন্য কোন প্যাসেঞ্জার ট্রেনে 
গিয়ে ওঠে । ওই প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা যাবে সারান্দার জঙ্গলের বাইরের 
সীমানার শেষ স্টেশন গুয়া অবাধ । ওখানেই লাইনের শেষ, সেখানেই 
নামতে হবে ওদের, তারপর জিপ ভাড়া করে যেতে হবে বনের ভিতরে । 
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তখনও রান্রির অন্ধকার রয়েছে । 

এই ট্রেনটাকে বোধহয় রেলকর্তারা তেমন আমলই দেয় না। তাই 
প্রাটফর্ের ওঁদকে কিছটো নির্জনে ফেলে রেখেছে । সব কামরায় আলো ও 
নাই । রাতের অন্ধকারে ট্রেনটা যেন ঝিমূচ্ছে । 

রঞ্জন অঞ্জন দুজনে কুলির মাথায় ব্যাগট্যাগ চাঁপয়ে ছুটে ছুটে শগয়ে, 
উঠলো ট্রেনটায় ৷ 

বেশ ফাঁকাই রয়েছে গাঁড় । ওরা ওই গাঁড়তেই মালপন্র তুলে টান 
টান হয়ে শুয়ে পড়ে । আর রাতে ঘুম হয়নি, তাই শুতেই ঘুমে চোখ 
বজে আসে। 

ঘম ভাঙ্গল ওদের তখন সকাল হয়ে গেছে । গাঁড় চলেছে বন 
পাহাড়ের বুক চিরে । অসমতল লাল পাথুরে জাম, শাল মহুয়ার গাছ- 
গুলো সকালের রোদে ঝলমল করছে, জানলা দিয়ে দেখা যায় দূর দিগন্তে 
নীল পাহাড় আকাশের গায়ে ঠেলে উঠেছে । আর, শালবন এখনও 
ফিকে_ তেমন জমাট নয়। 

ট্রেনে আঁদবাসাী- স্থানীয় ভূইহার, সাধারণ মানুবের কিছ জটলা । 
ট্রেনটা বনের মধ্যে কোন ছোট আধ ঘুমন্ত ইন্টিশানে দাঁড়ায় দচাব্জন 
দেহাতী ঝাাঁড়তে আনাজপন্র, লাউ, শাক-সব্জী নিয়ে উঠলো । ওরা যাবে 
বড়জামদার হাটে । 

আবার চলছে গাঁড়, একটা পাহাড়ী নদীর 'ব্রজ পার হচ্ছে চাকার শব্দ 
তুলে। এবার খেয়াল হয় রঞ্জনের । তার বাঙ্কে মাথার কাছে সুটকেশটা 
রাখা ছিল সেটা নেই । চমকে ওঠে রঞ্জন আমার সুটকেশ ? 

বাঁদকে অঞ্জনও এবার সুটকেশের খোঁজ করতে গিয়ে দেখে তার 
সৃটকেশটাও নেই । অঞ্জন চমকে ওতঠে। 

- আমার সুটকেশ 2 

দজনের সুটকেশই গায়েব । এাঁদক ওাঁদক খঃজেও পায় না। ব্যাগ 
দুটো রয়েছে, কিন্ত; সুউকেশ দুটোর কোন চিহুই নেই । যখন ঘুময়োছল 
ওরা, তখনই কোন শহুরে চোর ওই মাল দুটো হাতিয়ে বেমালুম 
সটকে গড়েছে । 

_-কি হবে? অঞ্জন ঘাবড়ে যায় । বলে সে, ব্যাগে দু একটা জামা 
প্যান্ট আছে, সামান্য ছু টাকা পড়ে আছে, বাকী তো সবই ছিল 
সটকেশে । 
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রঞ্জনও ভাবছে কথাটা । 

তার অবস্থাও তাই। যৎ কিং টাকা কিছু জামাকাপড় টুকি-টাকি 
জিনিস ছিল ব্যাগে, আর টিকিটগুলো তাদের সঙ্গেই রয়েছে, নাহলে আরও 
[ব্পদই হতো । 

রঙ্জন ভাবছে কথাটা । 

অবশ্য সামনে বড়জামদার কাছেই বড়াবল শহর । সেখানে তার কাকা 
বিরাট ধনী প্রাতষ্ঠাসম্পন্ন ব্যান্ত । সেখানে গেলে সব সমস্যারই সমাধান 
হয়ে যাবে। রঞ্জন তা যেতেচায় না। ত।র মনে হয় যা টাকাকাঁড় আছে 
- জামাকাপড় ইত্যাদ রয়েছে তাই 'দিয়েই কশদন সারান্দার, বন বাংলোয় 
কাটিয়ে তারপর ফেরার সময়, কাকার ওখানে আসবে । 

কশদন সাত্যকার এ্যাডভেপ্জারই করতে চায় রঞ্জন । বলে রঞ্জন-_যা 
টাকাকাঁড়- জামা কাপড় সঙ্গে রয়েছে, তাতে বন বাংলোয় চল সোজা । 
কশদন টানাটাঁন করে কাটিয়ে ফেরার সময় কাকাবাবুর ওখানে উঠবো । 
সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে যাবে । আগেই কাকাবাবূর কাছে গেলে এ 
অবস্থায় বনে যেতেই দেবেন না। সাংঘাতিক লোক তাঁন। একেবারে 
বদমেজাজী--তাই বলাঁছ বনেই চল। কাগজপত্রে যে আাঁরখ আছে তার 
মধ্যেই যেতে হবে । না হলে বাংলোও মিলবে না । তারপর আসা যাবে । 

অঞ্জন ইতিউাঁত করে- টাকা পয়সা দুজনের কাছে বিশেষ তো নেই। 
1জিপের ভাড়া 

রঞ্জন বলে ওই ক্যাঁপটালস্ট মানাঁসকতা ছাড় তো, জিপে চড়তে 
হবে কেন ? 

বনের ভিতরে যাবি করে? চল্লিশ কিলোমিটার পথ- হেটে 
যাওয়াও যাবে না ? 

রঞ্জন বলে-_চলতো গয়া স্টেশনে, ওখানে ফরেস্টের ট্রাকও আসে । 
তাদেরই ধরতে হবে । 

ক ভাবছে অঞ্জন, এমাঁনতে সে একটু আরামাপ্রয়-_ভীতু ধরনের 
ছেলে । বাঁড়তে ও আয়াসে মান্ষ । রঞ্জন তার তুলনায়, িছুটা বেপরোয়া 
জেদী আর সাহসীও । সব অবস্থার সঙ্গেই সহজে মানিয়ে নিতে পারে । 
সব সময়ই হাসিখুশি । বলে রঞ্জন । 

--আরে এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন ৷ এ সমস্যার সমাধান তো এক 'মাঁনটেই 
হয়ে যাবে। কাকাবাবুতো রয়েছেনই, সুতরাং চল একটা নতুন এযাড- 
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ভেগ্টারই হবে এমনি ভাবে কশদন বোঁড়য়ে। তারপর চলে আসবো 
কাকাবাবূর ওখানে ৷ টেক ইট ইজি অঞ্জন-_-এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন 2? আম 
তো রয়েছি। 

অঞ্জন অবশ্য জানে রঞ্জন এসব প্রবলেম সহজেই সলভ করতে পারে । 
সে সব উপাস্থিত বুদ্ধি ওর আছে । বলে অঞ্জন- না, না ঘাবড়াবো কেন ? 

রঞ্জন বলে_তবে 2 অমন বোবা মূখ করে থাঁকস না। টেক 
ইজি, চল । দেখা যাক না নতুন ভাবে বেড়ানোটা কেমন হয়৷ 

চনাবাদাম বিক্লী করাছস একজন দেহাতশ হকার ৷ তার কাছ থেকে 
দুটো প্যাকেট কনে একটা অঞ্জনের হাতে "দিয়ে, বলে কাম অন । এই 
আজকের র্রেকফাম্ট । নো এগ_ নো টোম্ট, পরের স্টেশনে ভাঁড়ে চা। 
ব্যপ-- 

এবার ওরা সারান্দার কিছুটা গরভীরেই ঢুকেছে । অতীতে এই সব 
অগ্চলেও ছিল গভশর অরণ্য, বাঘ হাতির িচরণক্ষেত্র। এখন ওই সব 
পাহাড়ে আয়রণ ওর, ম্যাঙ্গানীজ এসব মিলেছে, িছ; খানও গড়ে উঠেছে । 
আর অরণ্যের দামী শাল, সেগুন, বাঁশ এসবের জন্যই কিছ: ব্যবসায়ী এসে 
দু'একটা গঞ্জ শহর বানিয়েছে । লোকালয়ও হচ্ছে । 

তবু এই অরণ্যের রূপই আলাদা । 

যেন প্ুপদের গুরু গন্তীর মূচ্ছনা ফুটে ওঠে এখানে, ছুধারর হালকা 
চাল নয়। বেশ গমক- গন্তীর ভাবই ফুটে উঠছে এই অরণ্যে । ট্রেনটা 
বনের বুক চিরে চলেছে, দাদকে বড় বড় গাছের ছায়া অন্ধকার জড়ানো 
মাঁটতে সপ্যাতসেতে ভাব ফুটে ওঠে । মাঝে মাঝে জমাট পাথরের দেওয়াল 
দুদকে--পাথর ফাটিয়ে লাইন নিয়ে গেছে। 

সামনে বড়জামদা- এই লাইনের বড় স্টেশন । 

এখানে আজ হাট । ট্রেন থেকে সব লোকজনই ঝাড়, মাঁটর হাঁড়- 
কুঁড়, আনাজপন্র, মুরগীর ঝ্দাঁড় নিয়ে নেমে পড়ে । ট্রেনটা ফাঁকা হয়ে 
যায় প্রায়। এর থেকে আর একটা স্টেশন গেলেই পাহাড়সীমার শুরু, 
লাইনও শেষ হয়ে গেছে সেখানেই । 

ওদেরও যান্রা শেষ হবে ওখানে । 

ট্রেনটা এবার আরও গভীর বনের মধ্য দিয়ে চলেছে, সামনে ঠেলে 
উঠেছে আকাশছোঁয়া পাহাড়। সারান্দার ভিতরেই এবার এসে গেছে 
তারা । 
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ট্রেনটা এসে থেমেছে গুয়া স্টেশনে । সামনেই পাহাড়ের শুরু, 
গভীর শাল সেগদন ঢাকা বন। নিন ছোট্ট স্টেশন। ট্রেনটা এখানে 
থেমেছে। ঘণ্টা দুয়েক দম নিয়ে ওটা আবার ফিরে যাবে টাটানগরের 
দকে। 

য়া বাজার, কারখানা, জনবসাতি একটু ওদিকে । 

কষজ্মকজন যান্ী নামে । রঞ্জন অঞ্জনও নেমেছে । অঞ্জন বলে-_ 
এরপর ? জঙ্গলে ঢুকবো কি করে ? রজ্জন চাঁরাঁদক চেয়ে দেখছে শান্ত 
পাহাড়ঘেরা উ্চ-নশীচু ছোট উপত্যকাকে । এখানে ওখানে দ:? চারটে 
বাঁড়, রেলের কোয়াটার, একটা চায়ের দোকানও রয়েছে । 

রঞ্জন বলে চলতো বাইরে খোঁজ খবর নিই । কোন ব্যবস্থা না হলে 
এই ট্রেনেই ফিরে গিয়ে বড়জামদায় নেমে কাকাবাবুর বাংলোতে গিয়েই 
ছুট কাটাবো । তার আগে একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। 

ওরা বের হয়ে এসেছে চায়ের দোকানে । 

কছ্‌ লোকজন রয়েছে । চা আর সস্তা কটকটে লেড়ো বিস্কুটই 
মেলে ওখানে । খিদেও পেয়েছে । আর কোন খাবারের সন্ধান তো নাই । 
ওই শুকনো লেড়ো দিয়েই চা খেতে হয় । 

রঞ্জন এর মধ্যে চায়ের দোকানদারকে শুধোয় । 

-থলাকাবাদ বাংলোয় যাবো বনের মধ্যে, ওাঁদক থেকে কোন ট্রাক 
এসেছে আজ ? 


চায়ের দোকানদার চাইল ওর দিকে । 

_ জঙ্গলমে যায়েগা জী? থলাকাবাদ ? 

চায়ের দোকানের ছেলেটা বরং দোকানদারের থেকে বেশী হখশয়ার । 
সেইই বলে- হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখাতো সংজীর ট্রাক আয়া । উধার লালাজীকা 
গাঁদকা পাশ, সিংজীকো ভি দেখা-_ওাঁহতো ট্রাক, উধার । 

ছেলেটা দেখায় দুরে একটা গুদাম-_টিনের শেড, কয়েকটা বাঁড়র 
[ঈদকে । পাহাড়ী একটা ঝোরার ধারে দেখা যায় একটা ট্রাকও রয়েছে । 

চায়ের দোকানদার বলে-_ওীঁহ তো ট্রাক ! 

দোকানদার বলে_ যাইয়ে, ড্রাইভারকো বোলিয়ে, দেখিয়ে লে যায় ক্যা 
নোহি। 

চায়ের দোকানের ছেলেটা বলে-হম সিংজীকো পহচনতে হে ক্যা 
যাঁউ ? 
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সেই যেচে এদের উপকার করতে চায় । রঞ্জন বলে__চলতো সোহি ! 

ছেলেটাই ওদের নিয়ে আসে ঝোরার ধারে । 

একটা বড় আসান গাছের নীচে ট্রাকটাকে ধোলাই করছে একটা 
লোক । ওাঁদকে একটা চারপাই-এ বসে সিংজী তখন বোতল থেকে মদ 
ঢালছে গ্রাসে, বিশ্রী বোটকা গন্ধ ওঠে । সেই মহুয়াই গলায় »ঢালছে 
সিংজী, সঙ্গে অন্‌পান বলতে কিছ চানা ভিজে, কাঁচালওকাও রয়েছেন 

-সংজী ! 

ছেলেটাকে দেখে চাইল সিংজী । 

ক্যারেলোন্ডা? 

ছেলেটাই বলে- সাহাব লোক থলাকাবাদ বাংলোমে যায়েগা- লে 
যাইয়ে না আপকা ট্রাকমে। 

সিংজী এবার রঞ্জন অঞ্জনের দিকে চাইল । পরণে এদের রাতের সেই 
দলামোচা পাকানো পোষাক । চানটান নেই উস্কো-খুস্কো চেহারা । 
সিংজী এদের আপাদমস্তক দেখে দর হাঁকে_ পাঁচ রূপেয়া করকে দশ 
রূপেয়া দেনে হোগা । এরা আশা করোন দশটাকাতেই এতটা পথ যেতে 
পারবে, কিন্তু ওই দশ টাকাই ওদের কাছে এখন অনেক্‌। সবই তো 
চোরে নিয়ে গেছে । তাই রঞ্জন বলে। 

দশ রূপেয়া ! 

পরে বেশ মালায়েম স্বরে বলে থোড়া কম 'কাঁজয়ে, শেষ অবাধ রফা 
হ'ল আট টাকা । আর পিংজী হিসাবী লোক । 

বলে 'দাঁজয়ে আট রূপেয়া ! 

দশ টাকার নোটটা দতে দুটাকা ফেরৎও দেয়। কিন্তু এবার ছোঁ 
মারে চায়ের দোকানের ছেলেটা । 

_হমৃকো তো কুছ দো বাবুজী! সন্তামে কর দয়া_গেল ওই দু 
টাকার নোটটাও। ছেলেটা নোটটা নিয়ে রোদে পরখ করে দেখে পকেটে 
পরে বলে। 

_-অব চলে জী। 

সোজা দৌড় মারলো চায়ের দোকানের দিকে এদের ফেলে রেখেই । 

[সংজী তখনও বাকি বোতলের মহুয়াটা সাফ করতে ব্যস্ত । আর সেই 
ক্লিনার ট্রাক সাফ করে এবার ঘুর ঘুর করছে ড্রাইভারের আশপাশে তার, 
প্রসাদের আশায় । 


৯৫ 


'্রাইভার সংজীও বেশ 'বিবেচক, বোতলের বাকাঁটা চ্যালাকে 'দয়ে 
বলে- জলাঁদ পি লে, অব যানে হোগা । 

গাঁড়তে তেল পোরে গাঁড় চালু রাখার জন্য, আর নিজেদের পেটে মাল 
পোরে নিজেদের চালু রাখার জন্য । মাল তাই চাই-ই । ড্রাইভার, ক্লিনার 
গিট হনে এবার ট্রাক ছাড়ে । 

উপত্যকার বক চিরে পাহাড়ী একটা ছোট্ট নদ িরাঁতির করে বয়ে 
চলেছে, জল যত না আছে এতে পাথর রয়েছে তার থেকে অনেক বেশী । 

শীতের শেষ__ঝরাপাতার পালা শেষ হয়ে এখন বসন্তের সাড়া এসেছে 
বলে, ঝোরার জলটা ও কম, ব্রি সময় এই ঝোরাতেই নামে পাহাড়ী 
ঢল, তখন খরম্রোতে গেরুয়া জল বয়ে চলে, ভেসে আছে ছিটকে পড়া বনের 
গাছ, বুনো খরগোস, বনের সাপ । 

এখন সেই মন্ত রূপ আর নেই। ট্রাকটা ওর উপরে গড়ে তোলা 
কনাধ্লটের কজওয়ের উপর দিয়েই চলে যায়। তারপরই শুর হয় গূয়া 
মাইনস্‌ এর কর্মচারীদের কোয়াটার গুলো, চারাঁদকে ঘিরে রেখেছে উচু 
পাহাড়, এই পাহাড়ের একটা দিক একেবারে বৃক্ষহীন, লাল পাথুরে বুক 
সবজ,এর মধ্যে যেন ক্ষতের মত জেগে উঠেছে । 

ওই দিকেই এখন আদম পাথরের বুকে ড্রিল করে নীচে তরল 
আক্সিজেন "দিয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘাঁটয়ে পাথর চূর্ণ বিচরণ করে আকাঁরক 
লোহা বের করা হচ্ছে। 

ধাপে ধাপে উপ্চু পাহাড়কে কেটে তার থেকে খাঁনজ লোহাপাথর 
তোলা হচ্ছে। 

সেই লোহাপাথরের স্তূপগলোকে তিনহাজার ফুট উ্চু পাহাড় থেকে 
কনভেয়ার বেল্টে ধাপে ধাপে নাঁময়ে এনে এবার ঢোকানো হচ্ছে ক্লাঁশং 
এবং ওয়াশিং প্রানের বরাট শেডে। 

ওই লোহাপাথরের ছোট বড় 'শীপস্ডগুলোকে ক্রাশং মৌশনে ফেলে 
যন্বের সাহায্যে ভেঙে টুকরো করা হচ্ছে । ওই সব পাথরে প্রায় বাট ভাগ 
লোহা রয়েছে, ধারালো যন্ত্র দাঁতের চাপে একটা দানব যেন ওই পাথর 
গুলোকে চিবিয়ে ছোট সাইজের করছে, আর যন্দের ঘর্ষণে পাথরের বক 
থেকে ছিটকে আসে আগুনের ফুলকি। 

সাইজকরা পাথরগুলোয় এখনও কাদামাঁট 'মীোশে আছে, তাই এবার 
ওদের উপর জলের পাইপ থেকে জল ছিটিয়ে কাদা ময়লা মুছে এবার 
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অন্য কনভেয়ার বেল্ট হয়ে এসে পড়ে রেলওয়ে সাইডি-এ । সেখানে 
সারবন্দী খোলা মালগাঁড় দাঁড়য়ে আছে, নিজে থেকেই ওই মালগাঁড়তে 
এসে পড়ছে বেল্ট থেকে ওই ধোঁয়া মোছা সাইজ করা লোহাপাথরগুলো, 
একটা ওয়াগন ভার্ত হয়ে গেলে চলে আসছে শুন্য আর একটা ওয়ান, 
এমান করে পুরো মালগাঁড় তৈর? করা হয় আয়রণ ওরের, তারপর 'ওরা 
চলে যায় দূর্গাপুর, বার্ণপূর, বোকারো, ভিলাই, রাউরকেল্লা নানস্টল 
প্ল্যাণ্টে। 

ওই পাথরগুলো ভাঙ্গার সময় লোহাপাথরের বহ্‌ চূর্ণকনাও বের হয়, 
সেগুলো জলে ধুয়ে অন্যাদকে পাঠানো হয় । পরে জল বের হয়ে যায়, 
আর লাল জমাট ধুলো পাঁরণত হয় স্তূপে। 

অঞ্জন বলে_ ওই যে ঢাবছোট গোল জমাট পাহাড়ের মত দেখাছিস-_. 
ওইগুলোই সেই আয়রণ ওর-এর জমাট ধুলোর পাহাড় । 

ছোট পাহাড়ের মতই দেখাচ্ছে ওহ 'বাঁচন্তর লাল রংএর স্তপগুলোকে । 
এখানের বাতাসে ওঠে লাল ধুলো । মাথা--সারা গা ওই লালধুলোয় 
যেন ভরে ওঠে। 

রঞ্জন পাথরের ব্যাপার তেমন বোঝে না। ওর জগৎ সবুজ গাছ 
গাছালর জগৎ । রঞ্জন বলে। 

--পাহাড় কেটে পাহাড়ই বানাচ্ছে, আর গ্াছগাছালর দফা শেষ করে 
চলেছে । সবুজ সুদূর বনকে শেষ করতে চায়, এরা এমান করে পাহাড় 
বানয়ে । 

হাসে অপ্জন, বলে সে। 

-ন। রে, ওই গড়োর পাহাড়ে আছে শতকরা সত্তর ভাগ লোহা ।; 
ওই গঠঃড়ো পাথরের কেক বানানো হচ্ছে মৌসনে, একেবারে 'ব্িকেট, 
রান্নার গুলের সাইজ | দেখা যায় ওঁদকে মোসনে রাশ রাশ গুল বানানো 
হচ্ছে । অগ্জন বলে__ওগুলো তো লোহা কারখানাতে চালান যাচ্ছে। ব্লাষ্ট 
ফানেশে চার্জ করে ওর থেকেই সেরা লোহা বের হয় । টাটা কোম্পাননও 
নেয় প্রচুর মাল। তাছাড়া জাপান তো ওসব নেবার জন্য হমাঁড় খেয়ে 
পড়েছে এদেশে । 

রঞ্জন বলে__ আমরা সেই কাঁচামাল জলের দরে ওদের দচ্ছি-__ আর তার 
থেকে তৈরী লোহার জিনিষ বানিয়ে ওরাই আমাদের পাঁচগণ দামে বেচছে 
আর আমরা কিনছি। 
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অঞ্জন বলে__ওটা উপর মহলের ব্যাপার, কেন হচ্ছে তাজান না। 
তবে যা হয়, তাই বললাম । 

কারখানার ওাঁদকে একটা নদী বয়ে গেছে পাহাড়ের বুক চিরে অনেক 
নীচ দিয়ে । ওই নদীর নাম কারো । এই বিস্তীর্ণ সারান্দার জঙ্গলের 
বৃফে রয়েছে তিনটে বড় নদী । কারো, কোয়না আর কোয়েল । সারা 
বনাপ্চলে বৃষ্টিও হয় প্রচুর । সেই অফুরান জল প্রবাহ বয়ে চলে ওই 
[তিনটে নদীর বুক দিয়ে । 

সভ্যজগতের নিশানা ফুঁরয়ে গেছে । 

দ্রাকটা এবার চলেছে বনের মধ্য 'দয়ে। বনে ঢোকার মুখে পথের 
উপর আড়াআঁড় একটা হালকা শাল বল্লা কাঠের তেকাঠায় ফেলা । ট্রাকটা 
দাঁড়াতেই বনাঁবভাগের কমরা আসে । গাঁড়র নাম্বারও লেখে 
1সংজীর সঙ্গে ওদের কি কথা-হাসাহাঁসিও হলো । সগ্রেট এক প্যাকেট 
এাগয়ে দেয় সিংজী । বনাবভাগের কমশরা এবার গেটের লগটা তুলে ধরে 
পথ করে দেয়, দ্রাকটা এবার বনের মধ্যে ঢোকে । 

ক্লামশঃ বড় বড় শাল, পিয়াশাল__বাঁশ-জারূল গাছগুলো যেন আকাশে 
মাথা তুলেছে । সব গাছই এখানে ওই আকাশে মাথা তোলার পাল্লায় 
নেমেছে । আমগাছকে ও চেনা যায় না। পল্লীর বাগানে ওরা ডালপালা 
মেলে অনেকখাণন চাঁই জুড়ে ছড়িয়ে থাকে, কদমগ্াছও গ্রামে বেশ আয়াসে 
ডালপালা ছড়ায় । 

কিন্ত; এই গহন বনে ডালপালা ছড়াবার জায়গাও নেই, মাথা তুলতে 
হবে উদ্ধকাশে এতটুকু আলোর জন্য, মস্ত বাতাসের জন্য । তাই সব গাছ 
এখানে বানজেদের চারন্র হারয়ে ওই' বাঁচার লড়াই এ মাথাই তুলে চলেছে । 

শান্ত নির্জন অরণ্যভূমি । 

শালগাছই এখানের অরণ্যে যেন রাজা । দীর্ঘ কাণ্ডগ্যলো সোজা উঠে 
গেছে । এক একটার বেড় আট দশ ফট অবাঁধ। কত শত বৎসর ধরে 
অরণ্যভীমতে সে কত শীত বসন্ত বর্ষা দেখেছে তার নিশানা ওর কাণ্ডের 
অভ্যন্তরে আকা আছে বর্ষচঞ্কের বেষ্টনীতে, বাইরে থেকে বোঝার 
কোন উপায় নাই । কাণ্ডগুলোয় শেওলা পড়েছে, আশপাশের ছোট শাল- 
গাছের বাকলগুলো যেন সাপের মতো ঝুলছে । নীচে স্যাতসে'তে কুমারী 
মৃত্তকা--াকছ; ফার্ণ জাতীয় গাছের ভিড়। রঞ্জন বলে-হাতিতে 
গাছের বাকলগুলো কিছু খেয়েছে, কিছু ওই ভাবে ঝূলছে। 
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পাতাঝরা শালবনে এসেছে নতুন কচি হলুদ পাতার আবরণ, শাল- 
ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশেছে বনের ল্যান্টারণ্ফ্‌লের 'মান্ট সুবাস । ভ্রমরের 
দল ঘোরে মধুর সন্ধানে । 

কোথায় বনাটয়া- পাহাড় ময়না ডাকছে, ওদের ডাক ছাপিয়ে হর্ণ 
বল পাখীর তর চশৎকার ভেসে আসে । 

আলো আঁধাঁরর মায়াজাল বোনা অরণ্যভীম । 

ট্রাকটা চলেছে বনের সরু মোরাম-এর ফরেস্ট রোড ধরে গোঁ গো 
শব্দ তুলে । 

পথের একাঁদকে দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে উপত্যকায় শালবন নেই । 
সেখানে মাথা তুলেছে সেগুন গাছের ফাঁকা ফাঁকা বন। কেমন ওই ধ্রুপদী 
সঙ্গীতের ছন্দপতন ঘটেছে এখানে । 

অরণ্যভূমির অপরূপ সৌন্দর্য যেন বিজাতীয় পাঁরবেশে কেমন বিকৃত 
হয়ে গেছে। 

অঞ্জন বলে- হঠাৎ আবার সেগুন গাছ,কেমন যেনতাল কেটে গেল রে। 

রঞ্জন বলে__-ঠিকই বলোছিস। বনাঁবভাগ বেশ কিছু বনে শালগাছ 
কেটে সেখানে সেগ্ন প্ল্যামটেশন বানাচ্ছে! সেগুন কাঠের দাম অনেক 
বেশী । তাই, কিন্তু এইবন শালের বন । শাল আ'দবাসীদে'র কাছে পাবত্র 
বক্ষ, ওরা মৃস্ডাঁর ভাষায় বলে সারজাম দার । এই গাছ ওদের কাছে 
জীবন দায়- দেবতা । শাল গাছ বনে ওই গাছের ?শকড় থেকেই গজায়, 
নতুন করে গাছ লাগাতে হয় না। শাল গ্রাছের পাতা তুলে ওরা পাতা 
বাঁনয়ে বাজারে 'বফ্লী করে বেশ ছু রোজগার করে, গর ছাগলেরও 
খাদ্য, শাল গাছের আঠাও বিক্লী করে ভালো দামে । গাছতো দামীই । 

তার তুলনায়, সেগুন গাছের পাতাতে কোন কাজই হয় না, গরু 
ছাগলেও ভালো খায় না। ওইগাছ একাটই হবে, শিকড় থেকে আপনা 
আপাঁন বংশ বাঁদ্ধও করে না। শুধু গাছ এর কাণ্ড, ডাল এসব বজ্ী 

করে টাকা ছাড়া আর কিছুই মেলে না। 

এই গাছ বাইরে থেকে এনে লাগাতে হয় । তাই আঁদবাসীরা বলে 
এই গাছ তাদের মাটর নয়, পরদেশী, দিখ । ওরা প্রাতবাদ করে শাল 
গাছ কেটে সেগুন লাগানো যাবে না । ওদের প্রতিবাদ ধবাঁনত হয় । 

_-শাল আপনা- সেগুন দিখু। 

সেগুন রোপাই বন্ধ রুরো । 
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পাহাড়ের পর পাহাড় টপকে চলেছে বনের পথ । 

ট্রাকটা এবার নামছে ঢাল পথ বেয়ে, নীচের দিকে মাটি আরও উর্বর, 
বনভূমি এখানে তাই গভীর । 

কয়েকটা ময়ূর ঝটপট করে উড়ে গেল। কোথায় পাখী ডাকছে দূরে, 
ঝর্ণরি কলকল শব্দ ওঠে । 

জন গাইছে 

_ চগ্ল হে-আঁম সদরের পিয়াসী 

রোদ মাখানো অলস বেলায় 
বনমমরে ছায়ারও খেলায় 

ট্রাকটা এনে নেমেছে একটা পাহাড়ী ঝোরায়, কাদায় বসে গেছে চাকা, 
ই্জনের গর্জন ওঠে, তবু চাকা ওঠে না । চাকাটা ঘূরছে, গাঁড় অনড়। 

[সংজী বারবার চেষ্টা করেও গাঁড় তুলতে পারে না। 

প্ছনে ট্রাকের উপর রঞ্জন অঞ্জন তখন বনশোভায় মুখ্ধ হয়ে গান 
গেয়ে চলেছে । 

1সংজী গর্জে ওঠে আবে এই সুরদাসকো বাচ্চা । 

ওদের খেয়াল নেই । দঃ্জনে বনরাজ্যের অপরুপ রুপে মুগ্ধ । 
[সংজীর ওই মধুর ভাষা তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করোনি । 

তাদের গান চলেছে । 

এবার দিংজী তারস্বরে চশৎকার করে ওঠে । 

--আরে এ লৌনডা, গানা বনধ্‌ করকে দেখ্‌-গাড্ডি ফাঁস গিয়া । 

উতার বে। 

এবার ওই উদারা মূদারা ছাঁড়য়ে তারার আদম বজ্নাদে রঞ্জনদের 
খেয়াল হয় । গাঁড় ফে'সেছে বনের মধ্যে কাদায় জলে, কোনমতে গাঁড় 
তুলতে না পারলে সমূহ বিপদ । বনে আটকে থাকতে হবে । আর এ 
বন কাবতার ফুলফোটা উপবন নয়, এখানে হাতি, বাঘ-এর রাজ্য তা 
বঝেছে। আশপাশে ঝাড় ঝুঁড় হাতির লাদ ও পড়ে আছে সবন্র, 
মনে হয়, এই অরণ্যে ওই মহাপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেন্রু। 

রঞ্জন, অঞ্জনও নেমেছে, সিটকে ক্লিনার বলে, হাত লাগাও জণী!। 
ঠেলো- জোর সে। 

ওরা ঠেলছে দ্রাকটাকে, ক্লিনারটা ডাল 
রাখে । ইঞ্জনও চালু করে িংজী, এ 







টানে চাকাটা নড়ছে-_হঠাৎ একটু উঠে সেই চাকাটা বেগে সুদর্শন চত্কের 
মতো ঘ্‌রতে থাকে, ছিটকে ওঠে লাল কাদা জল এদের সবাঙ্গে, গায়ে মূখে 
মাথায় । 

রিনার গজয়ি-ঠেলো জী! জোর সে--আউর থোড়া । 
ওই অবস্থাতেই ঠেলতে হয় । 

হাঁপাচ্ছে এরা । এমন কাদাজলে গাঁড় ঠেলার অভ্যাসও নাই 1 আর 
খাওয়াও হয় নি এখনও । কিন্তু উপায় নেই। 

সংজী ও অশ্রাব্য ভাষায় যা বলছে তা লেখার অযোগ্য, এই গহন বনে 
প্রতিবাদ করার উপায়ও নেই । 

টাকাও গেছে আবার কুলিগিরিও করতে হচ্ছে । 

কোনমতে গেলে চুলে গলদঘর্ম অবস্থায় দ্রাকটাকে তুলে ওরা কোনমতে 
ওঠে, আবার চলছে গাঁড় । 

কাদাজল ধোয়ার সময়ও পায়নি । কোনমতে হাত মুখ ধুতে 
পেরেছে মা্। 

জলে কাদায় পড়ার জন্যই বোধ হয় গাঁড়টা ঈষৎ বিগড়ে গেছে । বেশ 
খাঁনকক্ষণ উত্রাই-এর পথে চলার পর একটা ছোট্ট আঁদবাসন বাণ্ত দেখা 
যায়। চাঁরাঁদকে ঘন বন, বিশাল শাল জারুল-_পিয়াশাল গঁছের 
জটলাময় পাহাড়_ মধ্যে একট ছোট্ট উপত্যকার এদক ওাঁদকে কিছ ধান 
_মকাই-_ গহুর ক্ষেত, কিছ সরষেও হয়েছে । একটা উপ্চু মাচায় বসে 
কারা ওই ফসল পাহারা দিচ্ছে এখানে ওখানে ছড়ানো রয়েছে দু'একটা 
কুঁড়েঘর মতো । 

দু? চারটে আধন্যাংটো আঁদবাসী শিশুও দেখা যায়, অবাক হয়ে 
ধাবমান ট্রাকের ?দকে চেয়ে আছে তারা ৷ 

রঞ্জন বলে এই গভশর বনেই এরা থাকে । 

অঞ্জন শোনায়-কিভাবে থাকে কে জানে ? একেই বলে মানুষ আর 
প্রকৃতির সহাবস্থান, এদের শহরে নিয়ে যাও পালিয়ে আসবে । এই 
আরণ্যক পাঁরবেশে বিপদ এখানে পদে পদে, বাঁচার লড়াইও তীব্র, তবু 
এরা বেচে আছে। 

স্তব্ধ আরণ্যক পাঁরবেশে বাঁশীর সুর ওঠে । 

ঝোরার ধারে কয়েকটা গর চরাচ্ছে একজন ছেলে, পরনে একটু নেধাঁট, 
তাতেই খাঁশ সে, সেই খুশির সুর ওঠে ওর বাঁশীর সুরে । 
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রঞ্জন বলে_ জীবন সম্বন্ধে ওদের ধারণাটা স্বতন্ত্র ৷ ওদের চাঁহদাও 
সামান্যই, তাই বোধহয় ওরা খাঁশ। আমাদের মতো আকাশছোঁয়া 
চাঁহদা নেই, হাহাকারও নেই'। 
আবার পাহাড় ঠেলে উঠছে ট্রাকটা । 
আর শুরু হয় ইঞ্জিনের গোলমাল, থেমে যাচ্ছে গাঁড়, আঁকাবাঁকা 
ক্াহ্যড়ী পথ । একাদকে নেমে গেছে গভীর খাদ অন্যাদকে খাড়া পাহাড় । 
চীৎকার করে সংজী | 
_আবে উতার, ঠেল-_ জলাঁদ কর তীঁস; 
আবার নামো, ঠেলো গাঁড় । 
দম বের হয়ে যায় গাঁড় ঠেলতে । আগে ছিল কাদা এখন লালচে ধুলো । 
মাথা গায়ে ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। 
ঘামছে ওরা গাঁড় ঠেলতে, তব চেলার বিরাম নাই । 
গাঁড় স্টার্ট নিতেই লাফ দয়ে ওঠে, নাহলে ওই াসংজী নামক বাচত্র 
ব্যান্তুটি এই জঙ্গলে ফেলে রেখেই উধাও হবে। 
অঞ্জন বলে--কি হাল হয়েছে দ্যাখ, একেবারে আঁদবাসী কুলি বনে 
গোছ। এরপর কোথায় থাকা, কি খাওয়া জটবে কে জানে 2 
'রঞ্জন বলে- বাংলোর "চাঁঠ রয়েছে, ঠাঁই ঠিকই পাঁব ! আর ডালভাতও 
জুটবে। 
-* কিন্তু কখন 2 বেলা একটা বাজতে চললো ! 
রপ্তন শুধোয় [কুনারকে। 
--আউর কিতনা দূর থলাকাবাদ ? 
লোকটা এীদক ওীদক চেয়ে বলে আভি দূর হ্যায়, চুপচাপ বোঠিয়ে, 
অর্থৎ এখন তাকে 'বিরন্ত যেন না করে ওরা । 
দ্রাকটা কোনমতে চলেছে বনের বুক চরে, কোথায় চলেছে কে জানে । 


মেজর রপুদমন গাঙ্গাল এককালে 'মাঁলটারীর জবরদস্ত আফসারই 
শছলেন। বিরাট দশাসই চেহারা -মাথায় এক গাছ চুল তার নেই, বেশ 
পরিচ্কার ঝকঝকে টাক- নীচের দিকে দ: একগাছি কেশ খজলে মিলতেও 
পারে,ওই চকচকে টাকে রোদ আর ঠাণ্ডা বড় রঞ্যাক্ট করে, আর অনেকেই 
হাসে চকচকে টাক দেখে তাই ফোরেজ ক্যাপ দিয়ে সবসময় মাথা টেকে 
রাখেন । 
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মাথার চুল নাইবা রইল, সেই ক্ষাতিটা পৃষিয়ে দিয়েছে এক জোড়া 
বিশাল গোঁফ, বিড়ালের রোমশ ল্যাজের মতো প্দুরুষ্ট, আর তেমান নধর । 
মেজর সাহেব মাঝে মাঝে মোম লাগিয়ে গোঁফ জোড়াকে বেশ ছঠচলো করে 
তোলেন । 

মালটারীতে খুবই দাপট ছিল, ক্যাপ্টেন লেফটন্যাপ্ট সবাই ওর তর্জন- 
গর্জনে ঘাবড়ে যেতো, জবরদস্ত সিপাইরাও তটস্ু হয়ে থাকতো “মেজর 
সাহেবের হুঙ্কারে, যেন কাঁচা খেগো দেবতা । সেবার তো কোন যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে একা মেজর গাঙ্গীলর গুল গোলা নয়, স্রেফ হাঁকারির ভয়ে প্রীতি- 
পক্ষের সেনারা নাঁক ব্যাঙকার ছেড়ে এসে আত্মসমর্পণ করেছিল । হুঙ্কার 
তো নয় মেঘের গজন, বজেওর নিঘেষি। 

কিন্তু এহেন মেজর গাঙ্গুলি তার কোয়াটণরে এলে গিননীর হঃডকারে 
তখন নেট ই্দ্‌র বনে যায় । সরূপা গাঙ্গীল স্বামীকে ধমকায় চুপ 
করো! নোটক! 

দ:দে মেজর থেমে যায়। 

অবশ্য দোষ মেজর সাহেবের কীণ্চৎ আছে । সেটা ঈষৎ পান দোষ । 
অবশ্য এর জন্য মেজর গাঙ্গীলর দোষ সবটা নয়, মালটারঈদের সরকার 
মনোরঞ্জনের জন্য সপ্তায় মদ সরবরাহ করে । আর মেজর একা নিজের 
পারাঁমট ছাড়াও আরও কয়েকজনের পারাঁমট সংগ্রহ করে মদটা একটু বেশী 
পান করেন। 

মাঝে মাঝে রেসের বাাকও আসে ক্যানটনমেণ্টে | 

দমকা বেশ কিছু টাকা পাবার জন্য ঘোড়ার বাজিও ধরেন, খবর 
নাক চলে আসে এখানেও, সিওর খবর । তাই বাজীও ধরেন মোটা 
টাকার । 

কিন্তু সে ঘোড়া কোনাঁদকে দেড়ে পালায় কে জানে_ ফার্ট সেকেন্ড 
কদাপিও হয় না। 

ফাঁক থেকে মেজর সাহেবের বেশ মোটা টাকাই গচ্ছা যায়। 

এঁদকে 'মালটারী আফসার, গাটবাট বজায় রেখে চলতে হয়। স্ত্রী 
স্‌র্পা গার্গীলি তো মেমসাহেবই । রূপ কোনকালে ছল তা মনে নাই 
মেজর গাঙ্গুলির, এখনও সেই প্রসাধনের ঘটা বেড়েই চলেছে । মা একা 
নন তার দুটি কন্যাও রয়েছে। 

সুরুপা মেয়েদের লেখাপড়া শীখয়ে আত আধ্যানকা বানাতে চায় 
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যাতে সেরা ছেলেরাই আসে তাদের জন্য । মিসেস গাঙ্গুলি তাদের মধ্যে 
শ্রে্ঠতম তরুণদেরই বেছে নেবেন মেয়েদের জন্য । 

মেজর গাঙ্গুলি অবশ্য সংসারের কথা তেমন ভাবেন না। ভাবার 
সময়ও তাঁর নেই । চাকরী তার চেয়ে বেশী মন দেন পাঁটিতে, মদ্যপান 
তার বভাবেই পাঁরণত হয়েছে । তাই খচরাও বাড়ছে । এঁদকে সংসারে 
ওই ডগ্রমূর্তি মিসেস গাঙ্গ]ীল তান মেয়েদের রীতিমত মেমসাহেব বানাতে 
ব্যস্ত, গাঁড় চাই নিজের, তার খরচ আছে । 

ফলে মেজর গাঙ্গুলি রেস খেলেই ভাগ, ফেরাতে চান--অবশ্য ঘোড়ার 
ল্যাজে টাকা বাঁধলে সে টাকা আর 'ফরে আসেনা । ল্যাজের ঝাপটায় 
কোনাঁদকে অদৃশ্য হয়ে যায় । 

মেজর গাঙ্গলিরও সেই অবস্থা ঘটে । 

টাকা চাই--আরও টাকা ৷ ফলে মিঁলিটারণ সাপ্মায়ারদের উপরই এবার 
চাপ দিতে হয়। 

তারা ব্যবসায়ী লোক, ব্যবসার লেনদেনের হিসাবটা বেশ ভালোই 
বোঝে । তাই টাকা তারা দেয় আর অদৃশ্য পথে মাল চালানের কাগজেই 
সই হয়, সেই মাল স্টোরে ঠিকমত যায় না। 

অথচ মোটা টাকার বিলও পাশ হয়ে যায়। 

মেজর গাঙ্গযীলর সংসার ঠাটে বাটেই চলে মিসেস গাঙ্গলির নেতৃত্বে । 
কড়াধাতের মাঁহলা ওই মীসেস তরুলতা গাঙ্গলি। িবলেতের ধারে 
কাছেও যায়ান জীবনে | 

কিন্তু বিলেতী স্টাইলটা তার যেন মঙ্জাগত হয়ে গেছে । খানাপিনা 
চালচলনও একেবারে বলাত মেমসাহেবদের মতই । 

মেয়েদেরও সেইভাবেই মানুষ করতে চান তিনি । 

কিন্তু গোলবাঁধে সেইখানেই । বড় মেয়ে আইভি একেবারে মায়ের 
িপরীত ধরনের মেয়ে। এবার কলেজে ভি হয়েছে, কিন্তু জিনস্‌ বা গাউন 
পরবে না। একেবারে সেকেলে মেয়েদের মতো শাঁড় পরেই কলেজে যায়। 

ছোট মেয়ে বেবী এবার স্কুল ফাইনাল দেবে, সেও 'দাঁদর দেখাদেখি 
শাঁড়ই পরতে চায়, কিন্তু মিসেস গাঙ্গীল বলেন--ওইসব শাঁড় ফাঁড় 
ছাড় । দোঁখস না অন্য মেয়েরা কেমন স্মার্ট! অমাঁন স্মার্ট হতে হবে_- 
জিনস ?ানদেন সালোয়ার পাঞ্জাবীই পরাব। ইংরাজীতে কথা বলাব-_ 
ইংরাজী তো জানিস ! 
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বাড়তে পার্টও দেয় মিসেস গাঙ্গুলি মাঝে মাঝে। অন্যদের 
পার্টিতে যায়, সুতরাং নিজেদের প্রাধান্য আভিজাত্য দেখাবার জন্য পার্টি 
দেয় মাঝে মাঝে নিজের বাংলোর লনে। 

ক্যাটারংএর বূফে িম্টেমে খাবার আয়োজনও করা হয়। আর 
থাকে আহীভি, বেবীদের গানের অনমজ্ঠান, ক্যানটনমেণ্টের কিছ? আঁফুসার, 
বিশেষ করে আইবুড়ো ট্রেনিং আঁফসারদের উপর মিসেস গাঙ্গলির নজর 
বেশীই থাকে ৷ তাদের দুচারজনকে নেমতমও করা হয়। 

হৈ চৈ চলে, নাচগানও, মেজর গাঙ্গীলও বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন 
দ্ব্যগুণে । 

এসব হৈ চৈ পছন্দ হয়না আইভি'র | 

ওই বিদেশী নামটাই তার পছন্দ নয়, বাবা মা জোর করে ওই বিদেশী 
নাম, বিদেশী উৎকট কালচার মায় অর্গনি বাঁজয়ে বিদেশ গানের জ্বালা 
তার উপর চাপাতে চায় । 

আইভি দেখেছে মদ খেয়ে ওই আফসার ভদ্রুলাকরা কেমন যেন 
জানোয়ার হয়ে ওগে। 

ছোট বোন বেবীরও ভাল লাগে না। 

সোঁদন পার্টতে গাইতে হবে আহীভিকে। মিসেস গাঙ্গাল চান 
আহীভ ইংরোঁজ গান গাইবে, 'িন্তু দেখা যায় আইভি একেবারে শাঁড় 
পরে সামান্য প্রসাধন করে এসেছে । খোপায় একটা রজনীগন্ধার শীষ, 
একেবারে সেকেলে ভেতো বাঙ্গালী মেয়ের বেশ, আর গানও গায় 
রবীন্দ্রসঙ্গীত ৷ 

মিসেস গাঙ্গীলর মাথা যেন কাটা যায় । 

ভেবোছিলেন মিসেস গাঙ্গগীল আজকের পার্টিতে নিমান্নিত ক'জন 
মারাঠি, গুজরাত আঁফসারদের মাথা ঘ্ারয়ে দেবে আইভি ইংরাজী", 
হন্দী গান গেয়ে । 

ওদের মধ্যে কোন ছেলে আইভি'র প্রেমেই পড়ে যাবে। তারপর 
নিপূণ হাতে জাল গুটিয়ে তুলবে মিসেস গাঙ্গুলি। 

মেয়েদেরও এই ভাবে ভালো ছেলেদের ঘাড়ে চাপাতে পারবে । 

কিন্তু সব বরবাদ করে দিতে চায় আইভি । 

পার্ট ভাঙলো অনেক রান্রে। 

আঁতাঁথরা চলে গেছে, লনে ছড়ানো রয়েছে বাসি ফুল- চেয়ারগুলো 
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ছত্রাকার করা । মেজর গাঙ্গল বেশঈ মান্রাতেই পান করে তখন একটা 
সোফায় এীলয়ে পড়ে আছেন । 

মিসেস গাঙ্গীল বলে মেয়েকে । 

_ তোর জন্য আমার মাথা কাটা যাবে 2 কত গেষ্ট এসোঁছিল আর 
তুই রিনা ওই শাড় পরে_আধবাঁড় সেজে প্যানপানান বাংলা গান 
গাইলি? এতাটকু স্মার্ট হাব না? নি-জর আখের গাঁছয়ে নিতে জানিস 
না? কত ভালো ছেলে এসৌছল-_ 

আইভিও চেনে তার মা জননীকে । বলে আইভি--ওসব াবদেশন 
গান আমার ভালো লাগে না । বেহায়া মতো কে না কে তাদের সঙ্গে হৈ 
হল্লা, নাচ এসব ভালো লাগে না মা। 

মিসেস গাঙ্গীল চটে ওঠে । 

'_-তাকেন লাগবে? নিজের ভালো বুঝতে শেখবনাহলে শেষে 
পন্তাব। বাবার মরোদ তো ওই । বুঝতে শেখ । 

আইভি বলে__ব্‌ঝে কাজ নাই । 

মা মেয়ের ওদাসীন্যে হতাশই হয় । বেবীকে বলে তুইও কি 'দদর 
পথেই চলাঁব" তাহলে বরাতে দৃঃখ আছে, বঝাঁল। ানজের আখের 
গোছাতে শেখ । যা বলি তাই কর। 

দ:ঃখটা যে হঠাৎ এমান করে সাত্যি সত্যিই এসে পড়বে ভা ওরা 
ভাবতেও পারোন ৷ বেশ চলাঁছল মিসেস গাঙ্গালর রাজ্যপাট । গাঁড় 
বাংলো- আদিল, সমাজে প্রতিষ্তা সবই ছিল । কিন্তু এমান করে মেঘ- 
মূন্ত নীল আকাশে বাজ নেমে আসবে তা স্বপ্নেও ভাবোন মিসেস 
গাঙ্গুলি । 

মেজর গাঙ্গলি তো নানা পথে টাকা কামাই করাছিল। 

খবরটা হাওয়াতে ভেসে যায়, মিলিটারী এলাকাতে সবারই চোখ কান 
খোলাই থাকে । 

তাই ব্যাপারগুলো প্রকাশ পেতে দেরণ হয় না। 

তারপর উপর থেকে এনকোয়ারণও হয়ে যায় আর বেশ কিছ গোপন 
খবরও ফাঁস হয়ে পড়ে । 

মেজর গাঙ্গলি এতদিন ধরে নানা অসৎ উপায়ে বেশাঁকছু টাকা 
রোজগার করেছে, নানা বেআইনি কাজ-কর্মও করেছে, ক্ষাতি করেছে 
সরকারের । 
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বিভাগের কছ; লোককেও হাতে আনতে পারলে একই চালানে তিনগ্ণ 
সরেশ কাঠ একভাগ দামে মিলে যায় অনায়াসে । এছাড়া বনে আরও 
অনেক ধান্দাও চলে । 

সবেশি ইদানীং বেশাঁকছ বন অণ্ুলেও যাতায়াত শুরু করেছে ॥ তার 
লাভও বাড়ছে ওই চোরাই পথে ব্যবসা করে । সবেশি সোর্জুপথে নয় 
অন্ধকার পথে অনায়াসেই অনেক কিছ পেতে চায়। 

তাই এখানে এসেছিল জামির লোভে, 'কন্তু মিসেস গাঙ্গীলর 
অমায়িক 'ব্যবহার তাকে মৃশ্ধ করেছে । আর আসলে ওই আহীভিকে 
দেখে সবেশের লোভী মন আজ নতুন কিছ পাবার স্বপ্ন দেখে । 

বেবী বলে-- ক হাল? খান। চাষে জুড়িয়ে গেল। 

মিসেস গাঙ্গীল বলে__আইভি আর এককাপ চা করে আন । 

সবেশি বাধা দেয় আবার ওকে কস্ট দেবেন । 

আহীভ বলে-_ তাভে ক হয়েছে । চান্টা আনাঁছ বসুন। 

মিসেস গ্রাঙ্গলই আসল কথাটা বলেই জমির ব্যাপারে জানায়-_ 
জাঁম তোমাকে দিতে আপীাঁন্ত নেই বাবা । নতুন বাজার থেকে শশীবাবূরাও্ 
এসেছিল। পখচশ হাজার দর দিয়েছিল কাঠা । 

চমকে ওঠে সবেশি ! শশীবাবূর নাম তার জানা । 

তাকে এই জায়গা পেতে দেবেনা সে। সবেশি বলে। 

_-ওরা তো সবনেবে না! আম সব নেব__ সব জাম। 

ওই দরেই নেব, আর আপনাদের দুটো ফ্ল্যাট দেব- বাড়াতি। 

মিসেস গাঙ্গীল হসাব করছে । 

_-কিন্তু এখনই 'বক্রী করা যাবে না। শারকান সম্পান্ত_ 

পার্টশন করাতে হবে। 

সবেশের হাত সবই পেশছে । সে বলে। 

_কাগজপন্র সব কারিয়ে জমা কাঁরয়ে দেব-মনে হয় মাস দয়েকের 
মধ্যেই ওসব হয়ে যাবে । তারপরই বিষ্কী করবেন । 

আর আগাম যাঁদ কিছু চান এখন দিতে পারি। 

মিসেস গাঙ্গুলি কিছ বলার আগেই টাকার গন্ধ পেয়ে এবার মেজর 
গাঙ্গুলি বলেন। 

_-তামন্দনয়। এ্যাডভান্স দতে পারো-_ 

মিসেস গাঙ্গুলি জানে তার স্বামীকে ৷ বলে সে। 
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_ এখন ওসব থাক। আগে এঁদকের আইনগত ঝামেলা মিটুক, তখন 
কথা হবে। 

সবেশ বেশ বুঝেছে মাহলা জালে জড়াতে চান না। 

ওই জাম ঝামেলামূন্ত হলে প্রচুর দামই পাবে । ওগুলো তাকেই 
'পেতে হবে। 

তাই সর্বেশ সোঁদন শুধূহাতে ফিরে গেলেও এবাড়িতে আসা তার 
বন্ধ হয় না। 

প্রায়ই সময় পেলে আসে । 

আর মেজর গাঙ্গীলর জন্য থলেতে করে নিয়ে আসে মদের বোতল, 
কখনও স্কচ-এর বোতলও এসে যায় । মেজর চৌধূরী খুব খুশি । 

মিসেস গাঙ্গালর জন্য সবেশি আনে বিদেশশ শাঁড়- পারাফউম-_এটা 
সেটা । মেয়েদের জন্যও উপহার আনতে ভোলে না। 

আইভি বুঝেছে সবেশের মনের ইচ্ছাটা কি 2 

স্কুলে পড়াতে যায় সে, গানের টুইশানিও করে । বাইরের জগতটাকে 
চিনেছে সে, সেই সুবাদে ওই সবেশের বাড় বাড়ন্তের খবরটাও জানে । 
আরও "শুনেছে তার ওই প্রচুর রোজগারটা ক ভাবে হয়েছে । 

সবে'শকে তার ভালো লাগেনা । 

ওরা যেন সমাজের ভূ'ই ফোড়, গাঁজয়ে উঠেছে কোন রন্তবীজের মত, 
ওরা দু'হাত ভরে শুধু সব কিছ পেতেই চায় । 

সোজা পথে না পেলে অন্যপথই ধরবে । 

তাই বাড়তে আসে । বাবার সঙ্গে এখন খুবই বন্ধৃত্ব গড়ে উঠেছে। 
কেন তা জানে আহীভ, আর মাকেও হাতে এনেছে । সংসারে অধাঁচত 
ভাবে টাকা দেয়, দামী উপহার আনে সবেশি। 

মিসেস গাঙ্গুলি সেজেগুজে সবেশের গাঁড় "নিয়ে পার্ক জ্্রীটে চুল 
কাটতে যায়, মাকেঁটিং করতে যায় নিউ মাকেটে। আহইীভিকে বলে। 

--চল। সবেশি এত করে বলছে। 

আহীভ বলে সন্ধ্যায় গানের টুইশানি আছে । 

সবেশ বলে ওঠে-_-ওসব এবার ছাড়ো তো! 

মিসেস গাঙ্গল বলে--সবেশ প্রায়ই বলে গান-এর টুইশান ছাড়। 
আইভি, জবাব দেয় না। সেবের হয়ে যায়। সবেশকে এ্রাড়য়ে গেল 
এই ভাবে। 
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বেবীও দেখে ব্যাপারটা । 

[মসেস গাঙ্গাল বলে- মেয়ে দন দিন বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। সবেশ 
বলে না, না। আহীভ ভালো মেয়ে ওর সম্বন্ধে ওসব কেন ভাবছেন, 
মাসীমা । লক্ষমী মেয়ে । 

তরুলতা গাঙ্গুলি দেখছে সবেশেকে । মনে মনে স্বপু দেখে আহীভর 
যাঁদ বিয়ে দিতে পারে ওই সবে'শের সঙ্গে তাদের ভাবষ্যং-এর শুবনা আর 
তাদের ভাবতে হবে না। 

মেজর তো থেকেও না থাকা । সংসারের কথা, মেয়েদের কথা তার 
ভাবার সময় নেই । এবার তাকেই ভাবতে হবে । 


কথাটা ভেবেছে ওই সবেশও । 

ধ্মশঃ সেও যেন আইভি'র দিকে ঝঃকেছে। এবার তাই সে বুঝেছে 
শহরে এই পাঁরবেশে ওই জেদী মেয়েকে বশে আনা যাবে না সহজে । 

তাই অন্য এক পাঁরবেশেই নিয়ে যাবে ওদের- যেখানে আইভিকে 
একান্তে পাবে । ওর মনের কাছাকাঁছ আসতে পারবে । 

আর সেই সুযোগও মিলে যায় সবেশের | 

এর আগেও সে কাচের ব্যবসাতে নেমে সারান্দার জঙ্গলে ধয়েকবার 
যাতায়াত করেছে । সেখানের কিছু লোককে সে হাতেও এনেছে, আর 
তাদের 'দয়ে প্রচুর কাঠ নানাভাবে এনে মোটা টাকা লাভও করেছে । 

এবার সেখানেই একটা মজবৃত ঘাঁটি গড়েছে সবেশ । শুধু দামী 
কাঠই নয়, একটা বাঘের চামড়া ঠিকমত পাচার করতে পারলে লাখখানেক 
টাকা লাভ আসে, হাতির দাত তো সোনার চেয়েও দামী-_বাইসনের, 
সম্বর, বারোশঙার শিং-এর দামও কয়েক হাজার টাকা । 

ওসব বহুম:ল্যবান দুব্য সেখানে ঠিকমত লোক রাখলে প্রচুরই মেলে। 
সবাঁদক থেকে বনের ব্যবসা লক্ষী ব্যবসা । সেখানে ঘাঁটি গেড়েছে সবেশি 
ম্রেফ টাকার জোরে । 

ওটা অন্ধকারের জগৎ । 

আলোর জগতে সবেশ গাঙ্গাল পাঁরবারের কাছে আপনজন । এ- 
বাঁড়রই যেন একজন হয়ে উঠেছে সে। 

স্কুলের গরমের ছুটি পড়েছে ! 

সোঁদন সবেশ এসেছে মেজরের বাড়তে । মেজর সাহেবকে টেষ্ট. 
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করতে দেয় রিয়েল স্কচ হৃহীস্কি। মেজর সাহেব বহ্াদন পর স্কচ পেয়ে 
খুব ম্ডে রয়েছে । 

মিসেস গাঙ্গুলির জন্য এনেছে সবেশ ঢাকাই আসাঁল জামদানী । 
একথা সেকথার পর বলে সবেশ। 

- এই দমদমের গাঁজিতে আর ভালো লাগছে না। 

মিসেস গাঙ্গীল ও হাঁপিয়ে উঠেছে, বলে সে। 

_তা সাত্য! মনে হয় কিছাদন কোথাও থেকে কাটিয়ে আঁস। 

আইভি'র স্কুলেরও ছাট বেবীরও পরাঁক্ষা হয়ে গেছে । কিন্তু কোথায় 
বাযাই ? 

সরবেশ বলে_ চলুন না দারুণ জায়গা-_সারান্দা ফরেস্টে। সন্দর 
বাধংলো আছে বনের মধ্যে, ঝণরি ধারে ৷ চার দিকে উচু পাহাড়-__সবুজ 
শাল মহুয়ার বন। 

মেজর গাঙ্গুলি মহুয়ার নাম শুনে বেশ উৎফুল্প হয়ে ওঠে। 

_মহূয়ার বন? তাহলে মহুয়া নশ্চয়ই হয়। দারুণ-_-জানস। 
সবেশ জানে কোন দেবতা কোন ফুলে তৃপ্ত হয়। আর সেইমত যোগানও 
দেয় সে। মেজরের কথায় বলে। 

_হঞ্যা, রিয়েল মহুয়া মেলে সেখানে । একেবারে আঁরাজন্যাল। 

গাঙ্গুলি বলে দেন ইটস এ রিয়েল গুড প্রেস । সুন্দর জায়গা । 

[মসেস তব আমতা আমতা করে । 

_বনের মধ্যে থাকতে হবে ?2 বাঘ-হাতি এসব ও আছে শনোছ। 
বেবী এমানতে ডাকাবুকো ধরণের মেয়ে । সে বলে ওঠে। 

-_-তাতে ক! ওরা থাকবে বনে, আমরা থাকবো বাংলোয় । 

ব্যস! তাই চলন সবেশদা বনের গল্পই শুনোছ এবার বন দেখেই 
আসবো । বাঘ হাতা এবার দেখা যাবে তো ? 

সরবেশ বলে দেখা যাক কি দেখতে পাও, চলো তো। 

সবেশ মিসেস গাঙ্গীলকে বলে। 

_কোন অসুবিধা হবে না। দারুণ বাংলো । চোঁকদারের লোকই 
খানা বানিয়ে দেবে । গাঁড় থাকবে-বাইরে থেকে বাজারপন্র সবই করে 
ণনয়ে যাবো । একেবারে সবুজ প্রকীতির মধ্যে কাদন কাটিয়ে আসবেন । 
গাঁড়তে যাবো- গাঁড়তেই ফিরবো । ওখানে সবাই চেনা জানা, কোনও 
'অসুবিধে হবে না। 
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একেবারে দারুণ আডীঁটং। আর স্রেফ বান পয়সায় । 

মিসেস গাঙ্গলিও রাজী হয়ে যায়। 

বেবীও খ্াঁশ, ওই দারুণ জায়গাতে যেতে পারবে সে। 

আর মেজর সাহেব তো এখন থেকেই মহয়াসূন্দরীর প্রেমে পড়ে 
গেছে । বলেন 'তান। 

__ মিলিটারীর কোড কিজানো 2 যেতে হবে- ব্যস ! নো ঠক্‌। 

এ্যাটেনসন ! ফরোয়ার্ড মার্চ! লেফট রাইট-লেফট__ 

আইভি সবই শোনে । 

বেবীও খুশিউছল কণ্ঠে বলে। 

_ চল 'দিদ, দারুণ জায়গা । বনে কখনও যাইনি তুই আর অমত 
কারস না। থরে আস। 

আইভি বলে-বনের জানোয়ারদের তবু বিশ্বাস করা যায় । ওদের 
ক্ষাত না করলে তারা 'ীকছ7 করবে না। কিন্তু মানুষ জানোয়ার যাঁদ 
বুনো হয়ে যায় তারা তখন হিংস্র হয়ে ওঠে । তাদের বি*বাস করা যায় না। 

বেবী জানে 'দাঁদর ব্যাপারটা । 

মা-বাবা চান সবেশিকে হাতের মুঠোয় আনতে নিজেদের স্বার্থেই । 
তাই 'দাঁদকেই যেন টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চায় । ৃ 

দাদ তা চায় না। ওই সবেশকে দাদর রুচিশীল মন কোনাঁদনই 
মেনে নিতে পারবে না। মা সে কথা একবারও ভাবে না। 

বেবী বলে_ তোর ব্যাপারটা বুঝ রে দাদ । 

চাইল আহীভ বোনের দিকে ৷ বেবী বলে। 

_ দেখাব কৌশলে ওই লোভী লোকটাকে ঠিক একাঁদন মুখের মত 
জবাব আঁমই দেব । তুই চল--আমতো আছি। সহজে কোন ক্ষাত 
তোর হতে দেব না। মায়ের ওই সব চঞ্কান্ত ঠিক ব্যর্থ করে দেবই। 
আমার উপর ভরসা রাখ । 

আইভি আর আপ্পান্ত করোনি । বেবীর বড় ইচ্ছা বনে যাবেসে। 
বোনের ওই ইচ্ছাতেই সায় দেয় আইভি । 

সর্বেশও খুশি হয় । মনে হয় আহীভ'র মনের জমাট বাধার প্রাচীরটা 
ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়বে । তার জন্য সবে শের দৃ'নম্বরী টাকা যা যাবে-_ওই 
বনে গিয়ে সবেশ তার চারগুণ টাকা রোজগার করবে, আর ফাউ হিসাবে 
পাবে ওই আইভিকে। তাই বনে যাবার সব আয়োজনই করে সবেশি। 
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আর কয়েকদিন পর তারা টানা গাঁড়তে বের হয় কলকাতা থেকে ওই 
দীর্ঘপথ পাঁড় দিয়ে সারান্দার দিকে। 


প্রথম দর্শনেই বন বাংলোকে ভালোবেসে ফেলে মিসেস গাঙ্গুলি, বেবী, 
আহীভূও । 
বন এর আগে তৈমন আসোনি । দীর্ঘ গভীর বন পাহাড়ের মধ্য দিয়ে 
দশ্ঘপথ পাড় দিয়ে ওরা এসে পেখছে বনের মধ্যে সবুজ এই উপত্যকায় । 
ওঁদকে টিলারের গায়ে ছড়ানো বন বিভাগের 'চ্মশদের কোয়াটার, ফরেস্ট 
আঁফস, গুদাম এঁদকে উপত্যকায় একটা ছোট্ট পাহাড় নদী বয়ে গেছে 
তার ধারে কিছ আদিবাসীদের বস্ত। রাস্তার ধারে ফরেস্টের চেক পোস্ট 
নাকা। একটা বাঁশ আড়াআ'ড় ভাবে ফেলে রাখা হয়েছে পথের উপর ৷ 
কাঠ বোঝাই ট্রাক গুলোকে এখানে আটকে চেক করা হয়। তাদের 
পারমিট, অন্য কাগজপত্র দেখে, তারপর, যেতে দেওয়া হয় বাইরে । 
তার গাঁদকে ওই আদিবাসীদের বাস্ত। একপাশে কয়েকটা বেশ 
পুরানো শাল মহুয়ার গাছ, ওরই নীচে সারবন্দী পাতার ঝুপাঁড়িতে 
সপ্তাহে একাঁদন হাট বসে । 
অতাঁতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বন সংরক্ষণ, ভূমিক্ষয়, বনসংজন এসব 
কাজের জন্য এই গভনর বনের মধ্যে এসব কাজ করাবার জন্য কিছ 
আঁদবাসীদের এইখানে এনে ঘর তৈরী করে বসত করয়েছিল। ব্লমশঃ 
লোকালয় গড়ে উঠেছে । আদিবাসীরা বনের বাইরে জাঁমতে কিছু ধান 
মকাই এসবের চাষও করে, ঘরের লাগোয়া জীমতে কিছ; আনাজপব, 
পেপে কুমড়োও তৈরী করে। 
গভশর বনের মধ্যে হঠাৎ কিছ ফাঁকা উপত্যকায়, এই ছোট লোকালয়-_ 
মানুষ জন, গরু বাছুর, দেখে একটু নিশ্চিন্ত হয় মিসেস গাঙ্গীল, বলে। 
ওরে বাবা, বন আর পাহাড়, দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠোছলাম । এর 
যেন শেষ নেই । এখানে তব লোকজন-বাঁড় দেখে বাঁচলাম । 
মেজর গাঙ্গুলির মেজাজটা বগড়ে রয়েছে । 
বহ:ক্ষণ গলা 'ভিজানো হয়নি, বন আর পাহাড়ই দেখেছে । তবু 
লোকালয় দেখে আশ্বস্ত হয়। এত লোকজন যখন রয়েছে পানীয় ও 
নর্ঘৎ মিলবে, মহুয়া গাছেরও অভাব নেই । 
বেবী বলে- সবেশদা, আমরা কি বন পার হয়ে গেলাম 2 
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সবেশ বলেনা, না। এটাকে বনের কেন্দুস্থলই বলতে পারো । 
ওঁদকে আরও গভীর বন আছে । মাঝখানে এইটুকুই ফরেস্ট রেঞ্জ আঁফস, 
কিছু বসাঁত রয়েছে । 

ফরেস্টনাকার ওই গেটের সামনে এদের জিপ দাঁড়য়েছে, চৌকিদার 
কাগজপন্র দেখছে, রাস্তার উপর একটা টিলা উঠে গেছে । টিলার্গায়ে 
ফরেস্ট আফস। 

কে একজন বের হয়ে আসে, সে তো চেনে সবেশ চৌধুরীকে । 

_ নমস্তে চৌধুরী সাব্‌ । 

-নমস্তে রাই সাব_-খবর সব ঠিক বা? সবেশও দেশওয়ালী টানে 
ওই বনরক্ষীর সঙ্গে কথা বলে। 

সবেশই বলে দুঁচার রোজ বাংলোমে ঠারেগা, মেহমান লোগ্‌কা সাথ ! 

ফরেস্ট বিট আঁফসার বসন্ত প্রকাশ রাই বলে। 

_পারমশন তো মল গিয়া ! 

_হ্যাঁ। একটু মদত করবেন মেহেরবানী করে | 

_-জরুর ! রাই বলে- এ তো হামারা ডিউটি হ্যায় । যাইয়ে বাংলো 
মে। কোই প্রবলেম হোগা তো বাঁলয়ে । পিছ ভেট হোগা জী। 

গেট পার হয়ে গাঁড়টা চলেছে, লোকালয় প্রায় শেষ । 

রাস্তার ওঁদকে একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় গাছ-গাছালির ফাঁকে 
এবার দেখা যায় বাংলোটা । 

ছোট নদীর উপর কাঠের ব্রিজ পার হয়ে রাস্তাটা টিলার গা বেয়ে উঠে 
চলেছে । পথের ধারে বোগেন ভিলা, ল্যান্টার্ণা, গলগল, গোলগোলি 
গাছের ভিড় । কোনটায় লাল, কোনটায় আকাশী রংএর ফুল ফুটে 
আছে । বাতাসে ওঠে বনবাসী ফুলের মাঁদর সুবাস । 

ঘুরপাক খেয়ে পথটা এসে উঠেছে পাহাড়ের মাথায় । পাহাড়ের 
মাথাটা সমতল করা ৷ সেই প্রশস্ত সমতলে গড়ে তুলেছে সুন্দর বেশ বড় 
বন বাংলো-_এর গঠনশৈলাটা তো বেশ পুরোনো, আর এতে ব্রিটিশ 
যুগের স্হপাঁতির বেশ বনেদীয়ানার ছাপ তো রয়েছে। 

বাংলোর স্থান নিবচিন, নির্মাণ এসব হয়োছল 'ব্রাটশ আমলেই । তাই 
বাংলোর ঘরে ফায়ার প্রেসে, ধোঁয়া বের হবার চিমান এসবও রয়েছে । 

পাশাপাশি খান পাঁচেক ঘর- লাগোয়া বাথরুম, ওদিকে মাল", 
ড্রাইভার, কর্মচারীদের থাকার জন্য আউট হাউস, পাশে কিচেন ষ্টোর 
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সবই রয়েছে। পিছনে একটা গোবর গ্যাসের প্ুযাপ্ট । ওতে গোবর 'দয়ে 
গ্যাস তৈরী করা হয়। সেই গ্যাসে বাতি জ্বলে বাংলোয়, অবশ্য 
হ্যারকেন হেসাকও আছে । 

বাংলোর সামনে পাহাড়ের চূড়াটাকে সমতল করে ধাপে ধাপে টেরাস 
গা়েন করা হয়েছে । নানা মরশুমি ফুলের গাছ, বেশ কিছ; সরেস 
জাতের গোলাপও হয়েছে । 

লাল-সাদা-বেগ্ঁন নানা রংএর ফুলের বাহার জায়গাটাকে রঙ্গীন 
করে তুলেছে। 

জপটা এসে থামে বাংলোর সামনে । 

দীর্ঘ সময় ধরে তারা গাঁড়তে এসেছে, হাত-পা যেন জমে গেছে। 
আর লাল ধূলোয় ভরে উঠেছে মাথা--সারা গা। 

গাঁড় থেকে নামছে আইভি, বেবী, মিসেস গাঙ্গুলি । 

আহীভ দেখছে চারাদিকে মাথা তুলেছে উপ্চু পাহাড়, বনে ঢাকা--আর 
সামনে ওই সাজানো বাগান-_-ফুলের বাহার দেখে আইভি'র দুচোখ 
খুশিতে ভরে ওঠে, উচ্ছসিত কণ্ঠে বলে। 

৪__ সুন্দর, অপর্ব ! 

বেবাঁও ততক্ষণে বের হয়ে বাগানটা দেখছে। 

ওাঁদকে একটা বসার জায়গা, কাঠের মজবত পাটাতন দেওয়া রোলং 
ঘেরা । কয়েকটা বসার জন্য বেও আছে । বাতাসে ঝর ঝর শব্দ ওঠে। 
ওই শব্দ মশেছে বনের বাতাসের সুরে। 

বেবী ওঁদক থেকে ডাকে । 

-দেখাঁব আয় দাদ, কি সুন্দর পাঁরবেশ ! 

আহীভ এঁগয়ে যায় ওই বসার জায়গাতে । 

নচে মজবূত শাল খাট দিয়ে ওই জায়গাটা বানানো । 

নীচে এসে ঠেকেছে লম্বা শালগাছের প্রান্তভাগ- গচচ্ছ গুচ্ছ শাল 
ফুলের মঞ্জরী বাতাসে মাথা নাড়ে, আরও নীচে দেখা যায় সেই নদঁটা 
পাথরে পাথরে আছড়ে পড়ে সুর তুলে চলেছে । 

বাংলোর সামনে বেশ িছন্টা জায়গার বনভীম কেটে সাফ করা 
রয়েছে, সবুজ ঘাসের গ্াঁলচা বছানো, দুচারটে কলমী, আম, লিচু, 
কাঁঠাল গাছও দেখা যায় । এ বনে তারা পরদেশী | 
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ওই খোলা প্রান্তটার পরই শদর হয়েছে গভীর বনঢাকা পাহাড়- 
সীমা । 

এ যেন এক স্বপর দেশ, ফুলের রাজ্য- শান্ত স্তত্ধতার জগৎ । শহরের 
সেই কলরব, কোলাহল এখানে বিন্দুমাত্র নেই। আইভি যেন কি শান্তর 
আম্বাস পায় এখানে । 

বেবী বলে- জায়গাটা কিন্তু দারুণ রে দাদ, চার্মং ! দেখেহ,আমি 
প্রেমে পড়ে গোছ। 

আইভি বলে_ দেখিস, সাত্য সাঁত্য আবার প্রেমে পাঁড়স না ? 

বেবী বলে- কার সঙ্গে পড়বো 2 চারাদকে শুধু গাছ আর পাথর । 

বাংলোর চৌকিদার ওদের জন্য দু"খানা ঘর খুলে দেয় । সবেশ বলে, 

-আর একটা ঘর মিলবে না ? 

চৌকিদার বলে-বাকং আছে সাবু । 

সবেশি বলে- কেউ তো নেই ! 

চোঁকিদার জানায়-_এসে পড়বে । তাই ঘর আর এখনই দিতে পারবো 
নাসাব্‌। একটা ছোট ঘর আপনার জন্য, আর একটা বড় ঘর চার 
বেডের ওই বুকিং ছিল আপনার, দিয়েছি । 

সবেশ জানে কোন্‌ পূজোর কি মন্দ। তাই পকেট *থেকে একটা 
কুঁড় টাকার নোট বের করে বলে। 

-_ এটা রাখো । আর ওপাশে একটা ছোট ঘর দুই বেডের ব্যবস্থা 
কর 'দাদমাঁণদের জন্য । পিছ? বাত হোগা । সমঝা 2 

অর্থাৎ আরও কিছ: প্রাপ্তযোগ হবে । 

আর তার পথও দেখেছে চৌকিদার । ওকেই এদের খানার ব্যবস্থা 
করতে হবে । মালপন্র এরাই এনেছে । 

সবেশ বলে- একজন রাশ্লার লোকের ব্যবস্থা করো-আর একজন 
বেয়ারা চাই, এটা সেটা ফাইফরমাস শুনবে । 

চেৌকিদারকে তার জন্যও বেশ কিছু টাকা দেয় । 

এমন রসাল পাটি সুতরাং ওঁদকের আরও একটা ঘর পেয়ে যায় 
তারা, ওখানে উঠলো আইভি আর বেবী, এঁদকে মেজর গাঙ্গুলি সম্বীক, 
এপাশে সবেশি । ওাঁদকে বাংলোর আর দ:'খানা ঘর খাল রইল । সেখানে 
নাক কোন পার্ট আসবে। 

ওরা যেন না আসে । 
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সবেশি এণ্ড কোম্পানীই তাহলে শান্তিতে বাংলোটা পুরো দখল 
করে থাকবে । 

এর মধ্যে চৌঁকিদারের লোক বাথরুমে জল দয়েছে ৷ ওরা স্থান সেরে 
এবার খাবার ব্যবস্থা করছে । এবেলায় বাইরের কোন শহর থেকে আনা 
ব্রেড, বাটার, আণ্ডা, কলা আর সন্দেশ দিয়েই কোনমতে খাবার সারতে 
হবে। 

কারণ রান্নার লোক এখনও এসে হাজি হয়নি । 

চৌকিদার রান্নার লোক, কাজের লোকের সন্ধানে ওই আঁদবাসী 
বাস্তর দিকে গেছে । 

মেজর গাঙ্গুলি বলেন চে।কিদারকে । 

-আদমী জরুর লানা, আউর দ:ু"চার বটলিয়া মহুয়া- একদম 
আঁরজিন্যাল। বুঝলে সর্বেশ, ধুলো পায়েই একটু টেন্ট করতে হবে, 
গা-গতর টাঁটয়ে গেছে । 

চেঁকিদারকে আবার কিছ: টাকা দেয় সবেশি । বলে, 

-সাব্‌ কা লিয়ে দেখো ক্যা মিলে! 

আমদানী ভালোই হয় চৌঁকদারের । ওর টাকার দরকার ছিল, 
ক”দনের জন্য দেশে যাবে । যাহোক কিছু মিলে গেল তার। 

মিসেস গাঙ্গুলি দেখছে চেধীকদারের আনা আদবাসী মূর্তিটকে। 
বেঁটে সাইজের । চোখ দুটো আধবোজা । চৌকিদার বলে । 

_-বাংলোতে সাবলোক এলে এই শাঁনচরিই খানা পাকায়। এইই 
আপনাদের খানা পাকাবে। 

সবেশ বলে- কাজের লোক ? 

চে'কিদার তার টাকাটা এর মধ্যে পুরা গায়েব করেছে । বলেসে। 

দু তিনাদন পর কামকা আদমণী মিলবে । আভি গুহ কাটাই 
চলছে, গহনা তুলে কেউ ভি আসবে না । সে কশদন বাংলোর মালীকেই 
বলবো- 

[মিসেস গাঙ্গুলী শুধোয় শীনচরিকে । 

_খানা পাকাতে জানো ? চাউল, রোটি, তন্দুরী, চিকেন, সব্জী-.. 

শানচার ঘাড়ই নাড়ে জী জাঁ। 

আহীভ, বেবীও দেখছে ওদের । কশদন এখানে ওদের ঘর বসতের, 
পালাই শুরু হয়েছে। 
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সবেশিকে বের হতে হবে কাজে । 

এখানের কোন বিশেষ এলাকায় তার বিশেষ কাজ আছে । সবেশ 
বলে মিসেস গাঙ্গালকে। 

_তাহলে আপাঁন দেখে শুনে ওকে দিয়ে রাতের খানা বানাতে 
বলুন, আম একটু ঘুরে আসাছ। 

তাকে এখানে তার লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই হবে । 
মেজর গাঙ্গাল চেঁকদারের আনা তাজা মহুয়া পেয়ে বেশ মুডেই 
রয়েছেন । 

বলেন মেজর- ভেরি গুড স্টাফ হে। একটু দ্রাই কর সর্বেশ, 
আরাজন্যাল--[নভে'জাল মহুয়া । 

সবেশ হঃঁশিয়ার লোক । যখন তখন ওসব সে খায় না। তার এখন 
অনেক কাজ । সবেশ বের হয়ে গেল জিপ নিয়ে বনের দিকে । 


বনের কোন কোন অণ্চলের সরেস গাছ প্রাত বছরই কিছু কাটাই হয়। 
পুরানো গাছগুলোকে বনাবভাগ থেকে মাকাঁ দেওয়া হয়, সেই সব মাকা 
দেওয়া গাছ কাটাই করে বনের ঠিকাদাররা, আর পরে বনদ্ররভাগ ঞ্থকে 
সেইসব কাঠ মাপ করে দর দাম করা হয়। সেই দাম 'মাঁটয়ে দিলে তবেই 
সেইসব কাঠ ট্রাকে করে বাইরে আনতে পারে 'ঠকাদাররা । 

গভীর বনের মধ্যে ওই বন কাটাই করার জন্য কাঠ কাটার লোকজনও 
আছে। তারা হাতি বাঘ-এর রাজ্য ওই বনের গভীর কোন পাহাড়ী 
ঝোরার ধারে অস্থায়ী পাতার কুড়ে বানিয়ে বাস করে। 

গানশয় জল, স্থান করার জল মেলে ওই পাহাড় নদীর থেকেই । 
আর রাতে কাঠের গীড়র আগুন জ্বালিয়ে রাখে বন্যপ্রাণীদের আধমণ 
থেকে বাঁচার জন্য । 

ওই বনের মধ্যে বাস করে তারাও যেন মানুষ নামক এক আরণ্যক 
শ্রেণীর প্রাণীতেই পারণত হয়েছে । 

তাদের কিছু লোক এই কাঠকাটা ছাড়াও অন্য কাজও করে । রাতের 
গভীরে বুনো দাঁতাল হাতি, বাঘ-নেকড়ে-হায়না এসবও মারে । 

ওই হাতির দাঁত, বাঘের চামড়া বেশ দাম দিয়ে নেবার লোকও আছে । 

সর্বেশএর জিপটা বনের পথ বেয়ে শুকনো পাতা মাঁড়য়ে বনের 
গড় পথের ধারে এদের বসতের ওাঁদকে এসে থামে । 
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(ভিখুয়াসদরি দেখেছে সাহেবকে । কাঠের মহাজনকে সে চেনে । 

সৌঁদন সবে বৈকালে ওর কাঠ কাটার জায়গা থেকে ফিরছে । নটবর 
বেহারা এগিয়ে যায় । 

-সেলাম সাব। 

সবশ বলে চাপাস্বরে- মাল সব ঠিক মত গেছে নটবর ? 

নটবর জানে মাল কিভাবে পাচার হয় । 

বনাবভাগের দু'একজন পেটোয়া লোক আছে তাদের, ওই মাকমারা 
কাঠের সঙ্গে বেমাকাঁ কাটা দামী রোজউড-মেহগান কাঠও পাচার করে 
তারা । একই পারমিটে মাকাঁ না দিয়ে কিছ: টাকার বিনিময়ে দু-তিন 
চালান মালও পার করে দেয়। 

আর বে-আইনণ কাটাই তো চলেই । 

বনভূঁমির সেই সবুজ প্রশান্তকে এমনি চষ্কান্ত করে তারা লুট করে চলে। 

সবেশকে বলে নটবর । 

-দৌ-তিন চালান মাল গেছে সাব । আজ সকালেও এক ট্রাক মাল 
গেছে। 

ঈ্বেশি মনে মনে লাভের হিসাবটাও কষে নেয় । 

তবু শুধোয় সে- শুধু কাঠই যাচ্ছে? হাতির দাঁত-_-বাঘের দু” 
একটা চ।মড়া যে চাই । 

নটবর কি ভাবছে । 

তার সন্ধানে কিছু মাল রাখা আছে, তবে ভালো দাম তার চাই । 

তাই বলে- দেখাঁছ সাব্‌, যাঁদ মিলে যায় দেব । লোকিন জ্যাদা দাম 
মাংতা হ্যায় উলোক। 

সবেশি বলে_ কত চায়, কি মাল এসব খবর নাও, তারপর মাল পেলে 
দাম ঠিকই দেব । আরও কাঠ তৈরণ রাখো, কিছ বেশী মাল পাঠাতে 
হবে। 

- লোঁকন নয়া ফরেস্ট আফসার আয়া, বহুৎ কড়া আদমী ৷ 

হাসে সবেশি, ওসব কর্মচারীদের সে চেনে এই গহন বনে আসে মোটা 
টাকা রোজগারের জন্যই । ওদের কি করে বশ করতে হয় তা জানে 
সবেশ। তাই বলে। 

- তুমি ফিকির মাৎ করো । মাল দাও -সব বন্দোবস্ত আম করে 
নেবো। 


৪২ 


কিছু টাকাও দেয় লোকটাকে, বনের আড়ালেই ওই লেন-দেন 
আর যড়ষল্লও হয়ে যায় মাল পাচারের । 

ভিখুয়াসদ্রি এই অরণ্য অণ্ুলের কোন আঁদবাসী বাস্তর মানুষ ৷ 
এই অরণ্যভূমিই তার ঘর। এখানেই সে মানুষ হয়েছে। ভালোবাসে 
এই অরণ্যকে । 

আগেও বন কাটাই হতো । 

আবার বনের যত্বও নিত বনবিভাগ । পাহাড়ের বুক জ:ড়ে শালচারা 
_বুনো ঘাস- নানা কিছু গাছ রোপাই করা হতো । সবুজ হয়ে থাকতো 
বনরাজ্য। রকমারি জন্তুজানোয়ার, কতরকম পাখীঁদের কলরব উঠতো 
অরণ্যভমিতে, হরিণের পাল ঘুরতো বনে বনে কালো ডাগর চোখের চাহনি 
মেলে, পাহাড় ময়নার ঝাঁক কলরব করতো । আজ তারাও নেই । 

তাদের ডুধারর বন ওই লোভ কাঠ মহাজনের দল কেটে সাফ করে 
ন্যাড়া করে দিল । রাতারাতি সব কাঠও পাচার হয়ে গেল। ওদের ডুর্ধারর 
ঝোরোটাও শুকিয়ে গেল । 

আর জলধারা প্রবাহিত হয় না। ক্ষেতের ফসলও মরে গেল জলের 
অভাবে । পাহাড়গ্লোর বকে গাছ-ঘাস অবাধ নেই, বাঁস্ট্ জলে 
মাঁট ধুয়ে ধুয়ে কেবল পাথরগুলোই কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে রইল। 

ডুধারর মানুষজনের পেটে ক্ষিদে, জাঁমতে ফসল নাই, ঝোরায় জল 
নাই । লুটেরার দল তাদের সব কিছ লুট করে তাদের 'নগদ্ব করেছে । 
তাই ভিখুয়াসদাঁরের গ্রাম বসত উঠে গেল, সার তার দলকে বাঁচাতে 
পারলো না । 

কেউ শহরে গেল-_কেউ না খেয়ে মরলো, আর িখূয়াও তার কিছু 
লোকদের নিয়ে গাঁ বসত ছেড়ে পেটের দায়ে সেই কাঠ মহাজনদের কাছেই 
আজ কাজ করছে । 

নিজের বাঁচার জন্য ওই সর্বনাশা কাজ করে চলেছে । 

দেখছে কাঠমহাজনরা কিভাবে চোরা কাটাই করে আর বনের কিছু 
লোভ কর্মচারণকে হাত করে বন কেটে সাফ করে চলেছে । শুধু কাঠ, 
গাছই নয়, বনের প্রাণীদেরও এরা-গ্ল করে, না হয় তীব্র বিষ 'দয়ে 
মারছে । হাতির দাঁত, বাঘ, সাপ, হায়না, মায় শিয়ালের চামড়াও এদের 
কাছে অনেক টাকার মাল। 
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সেসব মাল এরা পাচার করছে। সর্বনাশ করছে অরণ্যভামির ৷ 
1ভিখুয়া নীরবে দেখে আর তার সারা মনে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। 
ওই পরদেশী 'দিখুরা যেন বনে আসে তাদের বনভূমি, বন্যপ্রাণী--এমনাক 
তাদের মেয়েদের সর্বনাশ করার মতলব নিয়েই । 

ওই সবেশি চৌধুরীই তাদেরই একজন । 


নীরবে সে ব্যাপারটা দেখে মাত্র । 

বাংলোতে সন্ধ্যা নামছে। 

পাহাড়ের আড়ালে সূ" ঢলে পড়তেই ক্লমশঃ আলো ফিকে হয়ে যায় । 
তারপর নামে সন্ধ্যার অন্ধকার । 

পাখীদের কলরব ওঠে । শান্ত নির্জনে সন্ধ্যার রূুপই আলাদা । 

কেমন যেন নিঃসঙ্গতাও নামে চারিদিকে । 

আইভি, বেবী আর মিসেস গাঙ্গুলি বাংলোয় এই িনাঁট প্রাণগই 
রয়েছে। সবেশি তখনও ফেরোন । 

আর গাঙ্গুলি সাহেব তো মহুয়ার প্রেমে তখন আত্মহারা । 

ওঁদকে আউট হাউসে শাঁনচার আর কার গলা শোনা যায় মাত্র। 
উনুনে«আগুন জ্বলছে । চারিদিক ঘিরে আঁধার নামে, আকাশের আ্গনায় 
ফুটে ওঠে তারা ফুলগুলো- উজ্জ্বল থেকে উজ্জবলতর হতে থাকে ওদের 
দীপ্তি 

নীচের সমতলেও তারার বিন্দু জ্বলে । 

চেঁকিদার বলে হাঁরণের পাল চরছে ওখানে । মাজী, সন্ধ্যার 
পর আর বাইরে থাকবেন না। ই বন বহুৎ খতরনক। িছকা 
জঙ্গলমে হাঁতিশের-বরা-ভালু সব কুছ হ্যায়। মহুয়াকা সিজন-_ 
ভালূভি মহুয়ার ফুল খেতে বাহার আসে । আপলোক অন্দর যাইয়ে, 
দরজাভি বন্ধ কর 'দাঁজয়ে। 

অর্থাৎ বাইরে থাকা আর নিরাপদ নয়, স্মন্দর ফুল 'দিয়ে সাজানো 
বাংলোটা যেন বিপজ্জনক হয়ে ওঠে সন্ধ্যার পর। 

মেজর সাহেব বিড় বিড় করে। 

হাম হাতি, শেরকা নোহ ডরতা ! গোলিসে উড়া দেগা ! 

আনে দো! 

মিসেস গাঙ্গীল ধমকে ওঠে পতিদেবতাকে । 

88 


-থামো তো। তোমার বারত্ব দেখা আছে । ভিতরে চলো । 

ঘরের 'ভিতরে সামান্য আলোয় কেমন গা ছমছম করে । 

তখনও সর্বেশ ফেরোন । মিসেস গাঙ্গুলি বলে। 

-মরতে এই বনবাসে কেন এলাম ! 

মেজর বলে_ ভোর গুড প্রেস, গুড মহয়া ! 

_মরণদশা ! মিসেস গাঙ্গুলি গজগজ করে । 

ওঁদকে আইীভ আর বেবী জানালা দিয়ে দেখছে ওই রাতের তারাকিনী 
বনজগৎকে ৷ নীচে হরিণের দল চরছে, বাতাসে সেই ঝোরার শব্দটা 
ভেসে আসে । 

শান্ত স্তব্ধ অপরুপ এক প্রশান্তময় জগৎ । আইভি'র মনের সেই 
অহেতুক আশঙ্কটাও যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে । 

তার গলায় আজ সর জাগে। 

অনেকাঁদন পর যেন মন খুলে কি তৃপ্ততে গাইছে সে। বেবাঁও মুগ্ধ 
হয়ে দাদর গান শুনছে । 

শান্ত পাঁরবেশে সুরটা ওঠে । 

মেজর মাথা নাড়ে__না, সুপার গায় আহীভ ! ভোর নাইস। 

মিসেস গাঙ্গুলির মনে হয় মেয়েটা যেন এখানে এসে আজ ম্ান্তর স্বাদ 
পেয়েছে । ভালো লেগেছে এই জগৎ । 

এই ভালো লাগা মন ?নয়ে যাঁদ সবেশকে দেখতে পারে আইভি । 
হয়তো তাদের জীবনের সব সমস্যারই সমাধান হবে । 

মেজর মনে মনে স্বপু দেখে সবেশের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে আহীভ'র ৷ 

সন্ধ্যার পর মেজর একাই বসেছে মদের বোতল নিয়ে । সবেশি তখনও 
ফেরোৌন । এই বনেও তার কি এত কাজ রয়েছে কে জানে? থাকুক 
সবেশ তার কাজ 'নয়ে। মেজর সাহেবের বোতল জুটলেই খাঁশ । 

ড্রইং রূমে ওাঁদকে দরজা বন্ধ করে বসে আছে ওরা । 

'মসেস গাঙ্গুলি একটা কার্ডগান বুনছে-_সব সময় বোনা তার নেশা । 

মেজরের চোখে গোলাবী নেশার আমেজ । 

সবেশি তার সংখ-সবিধার দিকে নজর রাখে, শুধু তারই নয় গাঙ্গুলি 
পাঁরবারের সকলের জন্যই তার দরাজ দিল । মেজর গাঙ্গ্‌লি চাকরী জাবনে 
এঁদক ওাঁদক করে প্রচুর রোজগার করে ঠাটে বাটেই থাকতো ৷ কিন্তু 
সঞ্চয় কিছুই করতে পারে নি, তাই হঠাৎ চাকরী চলে যাবার পর 
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কলকাতায় ফিরে বিপদেই পড়েছিল মেজর- হাতে তেমন মালকাঁড় নাই, 
ঠাট-বাট বজায় রাখা মনীস্কিল, এমন সময় সর্বেশের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। 

আর সবেশও এই পাঁরবারাটিকে কেমন নিজের করে দেখে । ঘাঁনষ্ঞতা 
বেড়ে ওঠে, সবেশিই হল তাদের এখন আপনজন ৷ 

অচল পয়সা সবেশের মেজর তা জানে, আর বেশ দিলদার ছেলে 
সবেশ। মেজর প্ল্যান করেছে আইভি'র সঙ্গে ওর বিয়েটা দিতে পারলে 
মেজরের আরাম আয়েস মদ্যপান এসব ঠিক মত জুটবে। 

কিন্তু গোল বাধায় মাঝে মাঝে আইভি । 

আইভি বি. এ. পাশ করেছে অনার্স নিয়ে । তারও বোঝার বয়স 
হয়েছে । বেশ জেনেছে আহীভ তার বাবার মনোভাবটা, মা অবশ্য ততটা 
আগ্রহ প্রকাশ করে না সবেশি সম্বন্ধে, কিন্তু সে যে অরাজন নয় তা জানে 
আইভি । 

অথচ আইভি'র সর্বেশকে মোটেই ভালো লাগে না। কেমন যেন 
মোষের মত চেহারা, স্বভাবটাও তৈমাঁন । লেখাপড়ার ধার ধারে না 
সবেশি, সে চেনে পয়সা । পয়সার জন্য সব কিছ করেছে এতাঁদন । 

আমর কিছুই চেনে না। 

আর মদ্যপান করলে যেন বদলে যায়। ভয় করে তখন ওকে 
আইভি'র। 

অমাঁন একটা দেহসর্বস্ব- কুরুচিকর মানুষকে মেনে নিতে পারে না 
আইভি । তাই এাঁড়য়ে থাকার চেস্টা করে । এর মধ্যে দ্‌ একটা স্কুলে 
চাকরীর দরখাস্ত দিয়েছে সে। আশা করছে ফিরে গিয়ে কোন চাকরনই 
পাবে। 

মেজর গাঙ্গুলির চোখে নেশার আমেজ। রাত হয়েছে, সবেশিও রাতের 
অন্ধকারে তার মালপত্র পাচার করার ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফিরেছে । 

[মিসেস গাঙ্গুলি বলে-_খাবার দিতে বাল। 

সর্বেশই ডেকে হে'কে কিচেন থেকে চৌকিদার তস্য সহকারী 
শাঁনচারকে তোলে, অবশ্য তোলাটা সহজকর্ম নয়, দুজনেই তখন রান্না- 
ঘরের কাঠের আগুনের কাম মহুয়াস্‌ন্দরীর প্রেমে আকণ্ঠ হাবুডুবু 
খাচ্ছে । বার কয়েক হাঁক-ডাকের পর চোখ খোলার চেস্টা করে চোৌঁকদার ৷ 

- কৌন! 

সর্বেশ বলে আরে বাবা আমি, হ্যাম ! 
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চৌকিদার এবার চেয়ে দেখে কিৎ ঠাওর করতে পারে । 

_-সাব্‌ ! 

_ হ্যাঁ, খানা লাগাও ! 

খানা সে নামেই । 

টোৌবলে কোনরকমে দুই মূতি লটপট করে এনে খাবার রাখে ।, 

খাবার দেখেই তো মিসেস গাঙ্গীল আঁতকে ওতে । 

চাপাট ইয়া পুরু, ফাটা ফাটা আর আধ কাঁচা । 

কোনটা পড়ে কালো হয়ে গেছে । ডাল খানিকটা রে'ধেছে-__তা 
একেবারে চাপবে'ধে গেছে। আর সব্জীতে মুখ দিয়ে শিউরে ওঠে_ যেমন 
বব ঝাল আর তেমান নূন । মুখে দেবার উপায় নাই । 

মাংস এনোঁছল সবেশ, কিন্তু সে মাংস নয় যেন রবার, সেদ্ধ হয় ন__ 
দাঁতে দলে স্লিপ খেয়ে হড়কে যায়। 

সবেশ বলে_ এঁক চৌকিদার, এই রান্না ! 

চোঁকিদার বলে- কাঁহে, শাঁনচার বহ:ৎ বাঁড়য়া রসুই করে । 

বাঁড়য়া খানা ! 

মেজর গাঙ্গুলি 'মালটারীতে থাকলে ওদের দুটোকেই” এতক্ষর্ণ কোট: 
মাশলি করতো । চাকরী নেই তব মেজর পদবশটা আছে, তাই কথায় 
কথায় বন্দুক তোলে, এ হেন মেজর গজের ওঠে । 

_রাবিশ ! এই তোমার বাঁড়য়া খানা? এ খেলে তো পেট খারাপ 
হয়ে মরতে হবে । 

মিসেস গাঙ্গুলি বলে- ওসব খেয়ে কাজ নেই, পাঁডিরুটি মাখন জ্যাম 
আছে তাই খেয়েই রাত কাটাও। 

রাতভোর ওই খেয়েই কাটাতে হ'ল। 

অবশ্য দেখা যায় চৌকিদার শাঁনচাঁর দুজনেই ওই সব খাবার অনায়াসে 
শেষ করে আরামে ঘুমচ্ছে মহুয়ার প্রসাদে। 

এদের ঘম আসে না । খিদেটাও চনচনিয়ে ওচে। 


সকালে মিসেস গাঙ্গুলি আইভিকে নিয়ে কিচেনে গিয়ে দেখে সব 
জানসপন্র ছন্রাকার করে ছড়ানো । শাঁনচারর দেখা মেলে না, কাঠের 
আগুনে রান্না করার অভ্যাসও নাই, মা মেয়ে নাকের জলে চোখের জলে, 
হয়ে চা-্টা বানায় । 
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সকালে চায়ের টেবিলে বসে টোম্ট, বাটার, জ্যাম, আগ্ডা সেদ্ধ, কলা 
এসব চাই মেজরের । 

কিছুই নাই, শুধু চা বিস্কুট । 

আর চৌকিদার এতক্ষণে এসে জানায়- আমার দেশের বাঁড়তে বৌ- 
এর অসঃখ । খবর পেয়ে আজই দশাঁদনের ছ7াটতে মুলক যাচ্ছি 

চমকৈ ওঠেন মেজর গাঙ্গল। 

-সে কি! তাহলে খানা পাকানো, বাংশ্োর কাজ এসব কে করবে ? 

চৌকিদার 'নরুত্তর । চাপে পড়ে শেষে বলে। 

-আপনারা বিট আঁফসারকে বলুন। শাঁনচার রইল--ও যা হয় 

মিসেস গাঙ্গীল কিছ বলার আগে মেজর ফঃসে ওঠে । 

-না খেয়ে মরতে হবে এই জঙ্গলে ? কি ব্যাপার সবেশি ? 

মিসেস গাঙ্গালও প্রমাদ গণে_কি হবে ? 

সমস্যার কথা । 

আইভি বলে কদন খিছুড় খেয়েই থাকবো । 

মেল্গর গর্ভে ওঠে__খিচুঁড়। হরিবল। সবেশ ডু সামাঁথং। না 
হলে আমিই দেখাঁছ দ্যাট বিট আঁফসারকে, কোন ব্যবস্থা না করলে ভি.এফ- 
ওর কাছে কড়া িপোর্টই করবো ৷ আই এ্যাম মেজর 'িরপূদমন গাঙ্গুলি । 
পাকিস্তানী সোলজারদের টাইট করোছি, দ্যাট বিট আঁফসার তো শিশু । 

মেজর নিজেই ধরাচূড়া পরে, বুকে মেডেল ঝাঁলিয়ে বন্দুকটা কাঁধে 
নিয়ে বের হয়ে গেল। 

বিপদে পড়েছে মিসেস গাঙ্গুলি । 

পেটের জবালা বড় জালা । খেতে তো হবে, সে শহরেই হোক আর 
বনবাসেই হোক । শহরে তব হোটেল রেস্তোরা আছে । 

খাবার কিনতে পাওয়া যায় নিজের পছন্দ মত, আর শহরে খিদেও কম 
হয়। কিন্তু বনে খিদেটাও বেড়ে ওঠে কিন্তু খাবার মেলে না তেমন 
কিছু । যা মেলে ফল-মূল তাতে আদিবাসীদের খিদে কিছ মেটে । সভ্য 
মানুষের খিদে মেটে না। 

কাঠ জবালাও কম হ্যাপার কাজ নয়। 

চৌকিদার স্তর প্রাত কর্তব্য করতে চলে গেছে, শানিচাররও পাস্তা 
নাই । কোথায় গেছে কে জানে । 
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আহীভই জল টেনে এনেছে টিলার নীচে ওই ঝোরা থেকে । বেবীও 
অবশ্য সাহায্য করেছে। সে আবার বেশী আয়েসী, দু বালতি জল 
তুলতে তার নরম হাতে ফোসকা পড়ে । 

সবেশ কাঠ ফাড়াই করেছে কুড়ুল দিয়ে । 

আর মিসেস গাঙ্গুলি এবেলা খিচুঁড়ই রেধেছেন । ওনলি খিচুঁড় । 
তাতেই আল: কাঁপ সব ফেলেছে । 

মেজর গাঙ্গবীল বরদর্পে ফরেস্ট আঁফসে গেছে । তাদের বাংলোর [টিলা 
থেকে নেমে ঝোরা পার হয়ে কিছুটা আসতে হয়। আঁফস এলাকায় 
আসতে গেলে, একটা টিলা থেকে নেমে কিছুটা এসে আবার অন্য টিলাতে 
উঠতে হয়। 

নীচে দিয়ে বনের বুক থেকে মোরাম ফেলা ফরেস্ট রোড এসেছে, 
সামনে ওই বাঁশ দিয়ে আটকানো ফরেস্ট নাকা । এ পাশে কিছ আদবাসী 
বসাঁত। সামান্য ধান মকাই বাজরার ক্ষেত। কিছ, ঘর বাঁড়ও রয়েছে । 

মেজর গাঙ্গুলির কাজের লোক চাই দু' জন। একজন বাংলো সাফ 
রাখবে, কাঠ কাটবে, জল তুলবে পাম্প চালিয়ে : ; আর একজন চাই রসুই- 
খানায় । 

ফরেস্ট আঁফসার হরলাল তেওয়ারণ সকালেই বনের মধ্যে কাটাই হচ্ছে 
সেখানে চলে গেছে। কর্তব্যানষ্ঠ তরুণ আঁফসার, তার কানে' খবরটা 
এসেছে যে ওই বন কাটাই-এর ফাঁকে ফাঁকে কিছ বেআইনি কাটাইও 
হচ্ছে । 

তাই সকালেই বের হয়ে গেছে হরলাল সেই সাইটে খোঁজ খবর নিতে । 
যে ভাবেই হোক এই চোরা চালান বন্ধ করতেই হবে, যারা এভাবে দামী 
গাছ কেটে বনভূঁমকে শেষ করছে তারা দেশের শত্রু 

হরলাল তেওয়ারী কোনমতেই তা হতে দেবে না। 

মেজর গাঙ্গুলির রান্নার লোক যোগাড় করার থেকেও এই কাজ তার. 
কাছে বেশী জরুরী । সতরাং মেজর গাঙ্গবাল আঁফসে গিয়েও তার দর্শন 
পায় না। 

তাতেই মেজাজটা চড়ে ওঠে মেজরের । 

বের হয়ে ঘুরছে এঁদক গুঁদকে লোকের সন্ধানে । কিন্তু লোকের 
দেখা মিললেও কাজের লোকের দেখা মেলে না। 

হতাশ হয়ে ফেরে, ওবেলায় আবার আসতে হবে বিট আঁফসারের, 
সন্ধানে । 
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তেতে পুড়ে এসেছে মেজর । 

বাধলোয় তখন ছন্রভঙ্গ অবস্থা । মিসেস গাঙ্গুলি কোনমতে খিচুড়ি 
নামিয়েছে তেতে পুড়ে । 

-এককাপ চা হবে ? মেজর ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে বলে। 

ফরমাইস করতে মিসেস গাঙ্গুলিও ফুঁসে ওঠে । 

_মা। কাঠ জেলে চা করতে পারবোনা । লোকজন দ্যাখো । 
সর্বেশকেও বলোছ । নাহলে কালই ফিরে চল এখান থেকে । বনবাসে 
'এসে উপোস দিতে পারবো না। 

মেজর গাঙ্গীল স্ত্রীর তাপমান্না তরতাঁরয়ে উঠতে দেখে চাইল ওর দিকে । 

আহীভিও ক্লান্ত । 

জল তুলে আগুন ধরাতেই হিমাঁসম খেয়ে গেছে । তবু বলে সে। 

দেখাঁছ বাবা, উনুনের আংরা এখনও কিছু আছে, যাঁদ চা করা যায়। 

আইীভ 'িিজেই চলে গেল কিচেনের দিকে । 

মিসেস গাঙ্গাল বলে জলাঁদ কর । আবার নীচের ওই ঝোরায় আঁদ- 
বাসীদের মত গা খুলে নাইতে যেতে হবে । উঃ, কি সুখেই না আছ। 
মেয়েগুলো জল টেনে হাঁপাচ্ছে_ রাজ্যের কাচাকাচি, রাম্না, বাসনমাজা, 
বঝাঁট দেওয়া, কি বাকী আর রইল? ঢের হয়েছে বেড়ানোতে, তোমাদের 
মুরোদ বোঝা গেছে, ফিরে চল এবার । 

আহীভি ততক্ষণে আধ ঠাণ্ডা চা এনেছে । তাইতে চুমুক দিচ্ছে মেজর 
বোদা মুখ করে । 

সাত্যই একেবারে আঁদবাসী জীবনেই যেন ফিরে গেছে তারা । 
মেজর, সর্বেশকেও ওই ঝোরার জলে ম্বানকরতে হয়েছে স্ত্রীমেয়েদের মত। 

আর খেতে হয়েছে ওই পাঁণ্ড পাকানো খিচুড়ি । মেজরের এসব 
খাওয়া অভ্যাস নাই, আর মিসেস গাঙ্গযীলরও রান্নার অভ্যাস নাই। ফলে যা 
হয়েছে তা অখাদ্য । প্রেটটা অন্য সময় হলে ছইড়েই ফেলে দিত মেজর 
গাঙ্গীল। কিন্তু আজ তা করলে গৃহযদ্ধ অবশ্যন্তাবী। তাই চুপ করে 
কছ:টা খাবার চেষ্টা করে উঠে পড়লো । 

ওদের আনন্দভ্রমণ যে এমাঁন এক দুখেভ্রমণে পাঁরণত হবে তা ভাবোন । 


ট্রাকটা আসছে বন-পাহাড় পার হয়ে । 
ট্রাকের সওয়ারী বলতে আমাদের সেই দুই তরুণ অধ্যাপক রঞ্জন 
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চ্যাটার্জ আর অঞ্জন ব্যানার্জ। অবশ্য এখন আর ওদের চেনার কোন 
উপায় নেই। 

কলকাতার সেই পোষাকী ভদ্রতার লেশমান্ত আর নেই তাদের 
চেহারায় । 

' মাঝে মাঝে কাদায় জলে দ্রাক আটকাচ্ছে আর ড্রাইভারের অশ্রাব্য 
খাস্তর ভয়ে দুজনেই 'রিনারের সঙ্গে গাঁড় ঠেলেছে। জলে লাল কাদায় 
সবঙ্গি রঞ্জিত । জামা-কাপড়ের চেহারাও ধুঁল ধূসর । ঘামে-ধুলোতে 
কাদায়, ক্লান্তিতে তাদের দুই মূর্তিকে আর চেনার উপায় নেই। 

অঞ্জন বলে নেমে পড় রঞ্জন । আর গিয়ে কাজ নেই বাংলোয় । 

রঞ্জন বলে-_ এই বনে এতটা পথ হেটে বেরুনো অসম্ভব ৷ 

ফেরার পথ আর নেই রে । চল সামনে, যা থাকে বরাতে । 

অঞ্জন বলে- বরাত যে মন্দ তা তো বুঝাঁছ। কি আছে অদূ্টেকে 
জানে । সবপ্রায় চুর হয়ে গেল, এখন জানটা না যায় । 

ট্রাক চলেছে গভীর বনের বুক চিরে । বনের মধ্যে হঠাৎ দেখা যায় 
একটা ঝোরার ধারে পাতার কু'ড়ে-_ কিছ লোকজন রয়েছে । 

একটা ?জপও রয়েছে বনের মধ্যে । 

ট্রাকটা জিপটাকে দেখে থেমে গেলে । একজন স্বাস্থ্যবাম যুবক "্পরনে 
প্যাণ্ট, চামড়ার দামী জ্যাকেট । সে এগিয়ে এসে ড্রাইভারকে বলে 
_সব ঠিক আছে তো সংজী ? 

1সংজী গলা নাঁময়ে বলে-_জী সাব । লালাজী বোলা আউর কুছ 
লগ কুছ হাতিকা দাঁত ভেজনে হোগা, আচ্ছা কিম্মং দেগা । 

ট্রাকের উপ্চু ডালার আড়াল থেকে ওদের কথাবাতাগিরলো শুনছে এরা 
দুজনে । অঞ্জন কি বলতে যাবে, রঞ্জন ব্যাপারটা বুঝে ওকে ইশারায় 
চুপ করতে বলে । 

দেখছে ওরা সিংজী সোঁদনের কাঠ 'বাক্কর টাকার বাঁশ্ডলগুলো দেয় । 
তার থেকে কাঁমশনও পেয়ে যায় সিংজী নগদ । 

লোকটা বলে কাল ভেট হোগা । ইধার। 

1জপটা চলে যায় অন্যাদকে । ট্রাকটাও চলেছে ফরেস্ট আঁফসের দিকে । 

রঞ্জন বলে-_িছ বুঝাঁল £ 

অঞ্জন একটু সাধাঁসধে ধরনের ছেলে, কুটব্যাদ্ধর ধার তার নেই । সাতে 
'পাঁচেও থাকে না। ঈষং আপনভোলা ধরনের ছেলে । 


৩৯ 


সে ওই জিপের ভদ্রলোক আর তাদের দ্রীক ড্রাইভারের কথাবাতা 
তেমন মন দিয়ে শোনোঁন, শোনার দরকারও বোধ করেনি, তবে টাকার 
লেনদেনটা দেখোঁছিল। তাতে যে সন্দেহের কিছু থাকতে পারে সেটা 
ভাবোন। এবার রঞ্জনের কথায় বলে। 

_বোঝার কি আছে ? 

হাসে রপ্জন। বলেসে। 

_অনেক কিছুই আছে। ওই লোকটা মোটেই সূবিধের নয়। 
জঙ্গলের দামী কাঠ চুর করে পাচার তো করেই তাছাড়া জঙ্গলের জন্তু- 
জানোয়ারও মেরে তাদের দাম চামড়া মায় হাতির দাঁত অবাঁধ পাচার 
করে। ৃ 
এক-একটা বাঘের চামড়ার দাম বাইরে লাখ খানেক টাকা আর হাতির 
দাঁতএর দামও আকাশছোঁয়া । পাঁচ হাজার টাকা কেজি । চিতাবাঘের 
চামড়াও [বশ পাঁচশ হাজার হতে পারে । 

অঞ্জন এসব জানতো না। অবাক হয় সে। 

রঞ্জম বলে-_এরা বনের কাঠ বেচে লাখ লাখ টাকা পায়। আর 
চোর] কাটাই-র ফলে বনকে বন সাফ হয়ে বন্ধ্যা জামতে পাঁরণত হয়। 
বাঁন্টপাত কমে যায়, আর বাঁন্ট হলে ভূঁমক্ষয় হয়ে সব পাথুরে টিলায় 
পাঁরণত হয়। দ্যাখনা গাঁদকের পাহাড়টা- ম্রেফ পাথরগুলোই খাড়া 
হয়ে আছে । উষর-রুক্ষ পাহাড়। 

দেখছে অঞ্জন নিরাভরণ রিস্ত পাথরের একটা হাড় পাঁজরা বের করা 
স্তৃপকে । রঞ্জন বলে। 

-এটা এমন ছিল না। ওর বুকেও ছিল সবুজ গাছের সারি, মাঁটর 
পেলব ছোঁয়া, ওই শয়তানের দলই চোরা কাটাই করে ওর সব সবূজ 
সবপুকে শেষ করে দিয়েছে । 

ওরা বনের শুই নয়, দেশেরও শন্রু। লুপ্ঠনকারী ডাকাত । 

অঞ্জন শুনছে ওর কথাগুলো । 

ট্রাকটা এবার বনের গভীর ছায়া অন্ধকার থেকে বের হয়ে কিছুটা 
ফাঁকাতে এসেছে । জঙ্গল এখানে নেই ৷ একটা ছোট্ট উপত্যকা । চারাঁদকে 
বনমূস্ত ঢালু জামতে ধান, মকাই-এর ক্ষেত ৷ সরষের সাদা ফুল ফুটেছে । 

দুরে দেখা ধায় কু আঁদবাসী বসত, ছেলেদের চনৎকার, কুকুরের 
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ডাক, কাকের কলরব শোনা যায় । জঙ্গলে এদের কোন আঁস্তত্বই থাকে না। 
এসব মানুষের বসাঁতি। ছাগল গর দু'চারটে মাঠে চরছে। 

খাল ট্রাকটা এসে ফরেস্ট নাকার সামনে থামলো । 

ড্রাইভার এবার মুখ বাঁড়য়ে ট্রাকের দুই মূর্তির উদ্দেশ্যে বলে। 
-উতরো এ্যাই লৌন্‌ডা, তেরে থলাকাবাদ আ গিয়া । উতরো। 


থলাকাবাদ এসে গেছে খবরটা শুনে দ্রীাক থেকে অঞ্জন রঞ্জন কোম্পানন 
নামলো, একেবারে উস্কো খ.স্কো ধুলি ধূসর চেহারা । জামা প্যাণ্ট 
কবে যে কাচা হয়েছিল, ইস্ত্রী করা হয়োছিল তা বোঝার উপায় নেই । 

দুজনের সম্বল দুটো সাইড ব্যাগ । 

প্যাপ্ট পা অবাধ গোটানো-_কোমরে গামছাটা জম্পেশ করে বাঁধা । 

ট্রাকের ছোট্র আয়নায় নিজেদের দেখে চিনতে পারে না । রঞ্জন বলে। 

_-আয় বাপ, এ যে চঙ্গ: আর মঙ্গ্‌ হয়ে গেছি রে। 

কে বলবে কলকাতার মাল। 

অঞ্জন একটু নিরীহ ধরণের । সে বলে। 

- এখন বাংলোর চোঁকিদার যাঁদ হাঁকিয়ে দেয় এই চেহারা দেখে-_ 
ঢুকতে না দেয় ? 

রঞ্জন বলে-_তাও অসন্তব নয় । 

চমকে ওঠে অঞ্জন । চাঁরাঁদকে গহণ বন। বলেসে। 

_ থাকবো কোথায় 2 এঁদকে ফেরারও পথ নাই, পকেটও গড়ের 
মাঠ । তোর পাল্লায় পড়ে এখন কি হবে কে জানে! 

হাসে রঞ্জন-_ঘাবড়াও মৎ দোস্ত। বিহেভ লাইক রোমানস হোয়েন 
ইউ আর ইন রোম । যখন যেমন তখন তেমন । চলতো- ব্যবস্থা ধা হোক 
একটা হবেই । 

দূজনে এগিয়ে চলেছে পথ ধরে, সামনে একট দরে দেখা যায় ওপাশে 
টিলার উপরে বাংলোটাকে । 

অঞ্জন বলে-_ওইটাই সেই ফরেস্ট বাংলো । কিন্তু এদকে টাকা 
পয়সারও টানাটানি, এমন স্ন্দর জায়গাটায় দুচার 'দিন যে শান্ততে 
থাকবো তার উপায় নাই । 

রঞ্জন ও ভাবছে কথাটা । বলেসে। 
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-তা সত্যরে। এখানে এসে আর ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। 
দারুণ জায়গা 

দুজনে এীগয়ে আসছে, হঠাৎ কার গুরু গন্তীর গলার ডাক শুনে 
চাইল রঞ্জন । 

এক শুট পরা বয়স্ক ভদ্রলোক মূখে একজোড়া বিড়ালের ন্যাজের মত 
পূরুষ্ট গোঁফ নিয়ে বলে। 

-_ কোথেকে, এখানে কেন? কাজ কম করার ধান্দায় না অন্য কোন 
মতলবে এসেছো ? 

রঞ্জন দেখছে ভদ্রলোককে । 

বলে রঞ্জন-_না, কাজকর্ম করার জন্যই এসেছি । 

_-কি কাজ করতে পারবে ? ভরাটি গলায় মেজর গাঙ্গল এবার প্রশু 
করে। তার কাজ করার লোকের দরকার । এখানে তেমন কাউকেই পায় 
নি। বিট আঁফসারও তেমন কাজ জানা লোকের সন্ধান দিতে পারে নি, 
কাঠ কাটা--বাঁশবন কাটার লোকের ব্যবস্থা সে করতে পারে, বাংলোর 
কাজ জানা লোক এখানে বরল। 

“হতাশ হয়ে ফিরাছল গাঙ্গুলি সাহেব, পথে ওই দুই মৃতিকে দেখে পথ 
আগলে জেরা শুরু করে ॥ চেহারা, পোষাক আশাক দেখে মনে হয় ওরা 
গরীবই আর কাজের সন্ধানেই ঘুরছে । 

কাজের লোকের খুবই দরকার আজ মেজর গাঙ্গালর, নাহলে এখান 
থেকে বিদায় নিতে হবে । তাই ওদের দুজনকে দেখে এবার কাজের কথাই 
পাড়ে । 

রঞ্জন দেখছে ওই 'বাঁচত্র দর্শন কোলাব্যাউএর মত শহুরে জীবাটকে । 
মেজর গাঙ্গল বলে। 

_-ওই বাংলোতে ক'জনের রান্না করতে হবে, আর অন্যজন টুক টাক 
কাজ করবে ৷ ওই বাংলোতে যে কশদন আছি আমরা ততাঁদন। তারপর 
তোমাদের কাজ ভালো লাগলে সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে যাবো । অতে 
রাজী না হও যেও না। এখানে দশাঁদন কাজ করবে, বাংলোতেই থাকবে 
খাবে, থাকা খাওয়া ফর, ডেইলি টোয়েনাট রাঁপস-_ 

অঞ্জন ওদের হঠাৎ ধরে এমান চাকরীর প্রস্তাব দিতে চমকে ওঠে । 
তাদের যে চাকর বাকর ক্লাসেরই ভাববে ওই ভদ্দুলাক তা ভাবতেও 
পারে ন। 
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সে থতমত খেয়ে যায়, মানে ইয়ে-_ 

রঞ্জন ব্যাপারটা বুঝেছে আগেই, সে সবাকছুই সহজ ভাবে নিতে 
পারে । এমনিতে সে ভালো স্পোর্টসম্যান, তাই কণদন এই গহনবনরাজ্যে 
এই' ধরনের চাকরণীর খেলাটাও তার খেলতে ইচ্ছা হয় । 

তাদের তো কেউই চেনে না এখানে । 

টাকাপন্নও প্রায় সব শেষ। কলকাতায় ফিরতে গেলে তাদের 
এখান থেকে বের হয়ে, বড়ীবলের শহরে কাকার কাছে যেতেই হবে, 
1টীকটের পয়সাও নাই । 

আর রঞ্জন তার ওই বুনো কাকাবাবুকে ভালো করেই চেনে । তাদের 
এই অসাবধানতার জন্য বকুঁন তো খেতেই হবে উল্‌টে সাতরকম কৈফিয়ৎ, 
গোঁফনাড়া (কাকাবাবুরও বৃহৎ একজোড়া গোঁফ আছে) এসব 
সইতে হবে। 

তাই হঠাৎ যেচে এমন লোভনীয় চাকরীর অফার আসতে মজাই পায়। 
রঞ্জন হসাব করে নেয় দশাঁদন ক্রি থাকা খাওয়া যাবে বাংলোয়, আর দশ 
দিনে দু?শো করে চারশো টাকা নগদ । 

তাদের শান্ততে ঘরে ফেরার ভাড়াও উঠে যাবে । রঞ্জনণ্তাই অঞ্জনকে 
আপাততঃ চুপ করে থাকার জন্য ইশারা করে। 

অঞ্জন তবু বলে- মানে_ 

মেজর গাঙ্গীল এবার বলে-_ ইংরাজী বোঝো না ? কুঁড় টাকা করে 
পাবে এক একজন দৈনিক । 

রঞ্জন একেবারে পেশাদার পাকা চাকরের মত মাথা চুলীকয়ে বিনীত 
ভাবে বলে। 

- আজ্ঞে কম হয়ে যাচ্ছে । 

মেজর গাঙ্গবীল এবার আশার আলো দেখে প্রদণপ্ত কণ্ঠে বলেও কে। 
পশচশ টাকা করেই দেব পার হেড । তা কাজকম" পারবে তো? এমন 
কিছ নয়। রান্না বাশ্না-_ডাল, ভাত, চাপাটি, সব্জী-_-মাংস-ডিম, আর 
একজন পাম্পকরে জল তুলবে-_বাংলোর ঘর দোর সাফ করবে । চা বানাবে 
টুক টাক কাজ-_ | 

অঞ্জন কি যেন বলতে চায়। বাড়তে তব রঞ্জন নকছু কাজকর্ম করে, 
পিন্তু তার এসব অভ্যাস নাই। তাছাড়া এসব কাজ কেন করতে যাবে ? 

কিন্তু রঞ্জন বলে ওঠে অঙ্জনকে থাময়ে 'দয়ে । 
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- হ্যা স্যার । আম জামসেদপুর রোজ হোটেলে কাজ করতাম স্যার । 
রান্না বাড়া-_সব্জী, রেশম কাবাব, কষামাংস-_চিল চিকেন-_ওমলেট 
সব বানাতে পার স্যার। আর আমার এই খুড়তুতো ভাই ও বেয়ারার 
কাজ করতো । হোটেলটা উঠে যেতে বেকার হয়ে ঘুরছি স্যার । 

মেজর গাঙ্গুলি বলেন-াঠক আছে, চলো মন দিয়ে কাজ করবে ॥ 
কাজ পছন্দ হলে তোমাদের দুজনকেই কলকাতায় নিয়ে যাবো ওখানেও. 
কাজ করবে । 

রঞ্জন খাঁশভরে বলে-তাহলে তো খুব ভালো হয় স্যার । 

মেজর গাঙ্গীল শুধোন- হ্যাঁ, তোমাদের নাম তো জানা হ'ল না। 
রঞ্জন বেশ সপ্রাতিভ ভাবে বলে। 

-আজ্ঞে আমার নাম চন্দ্রমোহন সরখেল আর ও মদনমোহন সরখেল । 

মেজর গাঙ্গুলি বিড় বিড় করে। 

_্যাঁ, চাকরের নাম চন্দ্রমোহন- মদনমোহন- 

রঞ্জন বলে ওঠে আজ্ঞে ভালবেসে সবাই আমাদের চঙ্গ মঞ্জু বলেই; 
ডাকে। আপাঁনও তাই ডাকবেন । 

হাসছে মেজর--কারেক্ট । চঙ্গ; এ্যাপ্ড মঙ্গু! ভেরিগৃড । চলো । 

পথ থেকে একটা জিপ যাবার পথ বের হয়ে ঝোরার উপর মোটা; 
কাচের পাটাতন 'দয়ে তৈরণ ব্রিজের উপর দিয়ে টিলার গায়ে পাক খেয়ে 
উপরে উঠে গেছে বাংলোর সামনে । 

পাহাড়ী চড়াই-এর পথের দুদকে কাঠ চাঁপা, কলকে রঙীন বোগেন- 
1ভলা ফুলের রংবাহার ফুটে ওঠে । 

রঞ্জনরা চলেছে ওই মোটকা ভদ্রলোকের পছ পিছ, চড়াই ভেঙ্গে 
উঠে এল ওরা বাংলোর সামনের সযন্দর বাগানে । ফুলের টব 'দিয়ে 
সাজানো, তাছাড়া বেশ ক ছোট বড় নানা ধরণের গাছও রয়েছে। 
সামনে বাঁধানো চাতাল। 

সেখানে বসে আছে ক্লান্ত মিসেস গাঙ্গীল, আইভি আর বেবাঁ। 

ওরা খাওয়া দাওয়ার পর 'নজেরাই বাসন কোসন মেজে একটু 
জিরোচ্ছে । বৈকালে আবার কাঠ জেলে চা করতে হবে, রাতের খাবার-_ 
কথাগুলো ভাবতেও কল্ট হয়। 

সবেশ দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ক জরুরী কাজে জপ নিয়ে বের 
হয়েছে বনের বাইরে এঁদকে কোন আধাশহরে যাবে খাবার, টিন, 
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ফুড, বিস্কুট, ডিম, কেক, ফল, সব্জী সবোর্পার মদের যোগান ফুরিয়ে গেছে, 
মদ আনতে হবে । 

তার ফিরতেও দেরী হবে । 

মেজর গাঙ্গীলকে আসতে দেখে চাইল মিসেস গাঙ্গুলি । শুধোয়। 
[ক হলো ? কাউকে পেলে? 

মেজর গাঙ্গীল এবার গোঁফ চুমরে বলে । 

পাবো না মানে ? মেজর রিপুদমন গাঙ্গুলি কখনও জীবনের যত্ধে 
হার মানোনি ম্যাডাম, পাবো না? অলরোঁড পেয়ে গেছ, আর একজন 
নয়, দুজনকে । 

হ্যাঁ কি যেন নাম- ইয়েস চঙ্গু এ্যাপ্ড মঙ্গ:? । 

মিসেস গাঙ্গীল অবাক হয়-_চঙ্গু মঙ্গ কি বলছো ? 

এর মধ্যে ওই দূই ধূঁল ধূসর মুর্ত এসে গেছে। মেজর গাঙ্গীল 
এবার রঞ্জনকে দেখিয়ে বলে দিস ইজ চঙ্গ ৷ 

আর অঞ্জনকে দৌখয়ে বলে_হিয়ার ইজ মঙ্গ ৷ সব কাজ-কম্ম জানে 
এরা । আগে হোটেলের কুক ছিল । বেয়ারাঁগাঁরও করেছে । ব্যস 
এবার আমি নিশ্চিন্ত । ওদের সব কাজকর্ম বুঝিয়ে দাও। 

আহীভি, বেবী দেখছে ওই দুজনকে । 

ধ্লো কাদা মাখা পোশাক, ঝড়োকাকের মত চেহারা হয়ে আছে 
বেচারাদের । দিনভোর খাওয়াও জোটোন। 

মিসেস গাঙ্গলি ওদের দেখে শুধোয় | 

_ কাজকর্ম সব পারবে তো ? 

অঞ্জন নশরব রাগে ফঃসছে, রঞ্জন যে সাঁত্য চাকর বেয়ারা "গারতে 
হাত দেবে তা ভাবতেও পারছে না। রঞ্জন বোবা অঞ্জন এটাকে গছন্দ ' 
করছে না। তাই রঞ্জন বলে। 

মিসেস গাঙ্গবীল সঙ্গে সঙ্গে শধরে দেয় মেমসাহেব । 

রঞ্জনও খেই ধরে বলে- হ্যাঁ, মেমসাহেব । সব কাজই পারবো । 

মেজর গাঙ্গীল শোনায়- হ্যাঁ, পারবে বই ফি । আম সিলেট করেছি । 
আমার চোখকে ফাঁক দিতে পারবে না কেউ । আ'ম বলাছ ওরা ভেরি 
গুড বয়। ভেরি হেজ্পফুল। যাযা বানাবে। 

মিসেস গাঙ্গল বলে- আগে ওদের সাবান মেখে ঝোরার জলে গিয়ে 
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সাফ সতরো হয়ে আসতে বল। তারপর-_ 
আইভি বলে- 'দিনভোর বোধ হয় খায়ান ওরা মা । 

রঞ্জন খাবার কথা শুনে চাইল মেয়েটির দিকে । আইভি বলে মাকে। 
--ওদের কিছু খেতে দাও, তারপর কাজের কথা হবে । 

মেজর গাঙ্গীল বলে- আইভি ঠিকই বলেছে । সাবান দাও, স্বান করে 
আসক । কাল সবেশকে বলো শহর থেকে ওদের জন্য পোশাক পন্রও 
কিনে আনূক । বুঝলে বেয়ারা, কূক মান্ট বি ওয়েল ড্রেসড। কাল 
দেখা যাবে । আইভি ওদের থাকার জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে আয়। 

বাংলোটা বেশ বড়ই, সামনেটা সাজানো । 

পছনেও পাহাড়ের খাঁনকটা কেটে সমতল মত করা, দ-চারটে প্রাচীন 
মহুয়া, বহড়া- শাল গাছ রয়ে গেছে । ওর ওাঁদকে খাপরার চালার লম্বা 
কয়েকটা ঘর। তার পিছনে শুরু হয়েছে অরণ্য । তার একটায় কিচেন, 
অন্যাদকে একটা ঘরে তাদের থাকার ব্যবস্থা । মালি, চোঁকিদারদেরই 
ঘর। দুটো বাবুই দড়ির চারপাই, আর ওাঁদকে কয়েকটা তন্তা জুড়ে 
লম্বা টেবিলমত করা । 

চারপাই-এ ময়লা চিটকে তোষক আর তেলচিটে বালিশ পড়ে আছে, 
চাদর একটা আছে নাম মান্র। | 

এই ওদের বাংলোর ঘর । অথচ তাদের ব্যাগে বাংলোর ওই সুন্দর 
ঘর--ভালো বিছানায় থাকার অনুমতি পন্র রয়েছে । আইভি এসে ওদের 
ঘর দৌখয়ে বলে। 

-এটা থাকার ঘর, কিচেন ওঁদকে । বাসনপন্রও সব সেখানেই আছে । 
আর ওইখানে পাম্প রয়েছে । হাতে পাম্প করলে ন*চের রিজাভরি থেকে 
ট্যাঙ্কে জল উঠবে, নাহলে বালাঁতি নিয়ে নীচের ঝোরা থেকে জল টানতে 
হবে। যাও সান করে এসো । 

আইভি চলে যেতে অগ্জন এবার দরজাটা বন্ধ করে বলে। 

_ এসবের মানে কি? 

রঞ্জন এর মধ্যে ব্যাগ্নটা রেখে ওই চারপাই-এ টানটান হয়ে শয়ে 
পড়েছে । অঞ্জন রাগে ফেটে পড়ে। 

_কুক, বেয়ারা ! চঙ্গ: মঙ্গ;। কি হচ্ছে এসব? এই করতে এসোছ 
এখানে ? 

ওর কথায় রঞ্জন বলে। 
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_ুপ। একদম চুপ । এভাবে নাহলে বাংলোতে ঢুকতে দিত না 
বেয়ারা, পকেটে পয়সাও নাই ফেরৎ যাবার । এ তব ঠাঁই জুটলো-_খাওয়া 
দাওয়াও জটবে। 

_ চাকর বেয়ারাগাঁর করতে হবে ? 

_আহা ! নতুন ব্যপারটা একটু দ্যাখনা। চলে যেতে একামাঁনট ও 
লাগবে না। হেরে যাঁব লড়াই-এ? নেভার, এখানে থাকবো- কাজের ফাঁকে 
আমাদের কাজও চলবে ঠিক মতই । 

লড়ে যাও দৌস্ত--টেক ইট ইজ । 

রঞ্জন সান্তনা দেয় বন্ধুকে । 


এই জীবনটার সঙ্গে বিশেষ পাঁরচয় ছিল না তাদের । 

স্বান টান করে এসে হাঁড়র তলানি খি্াড় কিছুটা যা ছিল তাই 
দয়েই দনের খাওয়া সারছে তারা । 

মিসেস গাঙ্গীল এর মধ্যেই তাদের কাজের ফর্দও শানয়েছে । আর যে 
সব ফর্দ সে পেশ করে তাতে অঞ্জনের গলাতে খিশ্চুড় আটকাবার উপশ্কম 
হয়ে যায় । 

একজন রান্না নিয়ে_ খাবার সার্ভ করা নিয়ে থাফবে । অঞ্জনকে 
বাংলোর কাজকর্ম কাচা কুচি সাফ মায় জুতো সাফ অবাঁধ করতে হবে। 

বৈকালে চাকটায় চা দিতে হবে। 

রঞ্জন সবটাতেই সায় দেয় । মসেস গাঙ্গুলি ফর্দ পেশ করে বলে। 
--তাহলে সেইমত কাজ সব বুঝে নাও । 

খাবার পর ওরা দুজনে তাদের সেই খাপরার চালার ঘরে এসে 
চারপাই-এ আশ্রয় নেয়। কাল রাত ভোর ট্রেনের ধকল গেছে, সকালে 
স্টেশনে নেমে ট্রাক চেলে ঠেলে এসেছে এই বনে, গা গতর টাটিয়ে গেছে-_ 
তাই শোবার সঙ্গে সঙ্গেই দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ে ক্লান্তিতে । 


বাংলোর মেজর গাঙ্গুলি এখন 'নীশ্চন্ত ৷ 

মিসেস গাঙ্গলিও কাজের লোক দুজনকে পেয়ে খুশি হয়েছে । 

সর্বেশ ফিরছে তার কাজকর্ম-এর ব্যবস্থা করে । তার মন মেজাজও 
খুশি, এখানে তার চোরা চালানের কাজ ভালোই চলেছে । 

[বরাট বনরাজ্য, এখানের শাল এশিয়ার মধ্যে ল্েরা। শালগাঁড়র 
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শাল কাঠের কদর আছে, বাজারে ওটাই বেশী মেলে, কিন্তু সারান্দার শাল 
গাছ গুলো বিশাল । আট দশ ফিট তাদের গণ্শড়র ব্যস, যার দাম বাজারে 
অনেক । এছাড়া আছে দামী রোজউড গাছ এখানে । যেমন সোনাল' রং 
সেই কাঠের তেমান ফিনিস করা যায়। তার দামও অনেক, বাজারে পড়তে 
পায় না। সৌখিন আসবাব তৈরশতে এর জুড়ি নাই । সেসব কাঠও গভীর 
বন থেকে নানা কৌশলে পাচার করছে সবে'শের চোরা কাটাই বাহন? । 

আর তীর 'দিয়ে না হয় বিষ 'দয়ে মেরে হায়না, চিতার চামড়া হাতি 
মেরে তার দাঁত পাচারের কাজও চলছে পুরো দমে । আমদানিও ভালোই 
হচ্ছে সবেশের । 

ওসব কাজ-এর তদারক করে শহর থেকে মাকৌঁটং করে ফরছে। 
মেজর গাঙ্গলি তখন ধিকটস্বরে নাক ডাকিয়ে 'দিবানিদ্রায় ব্যস্তু। 

মিসেস গাঙ্গুলি বলে- হাতমূখ ধুয়ে নাও সবেশি, আইভি, সর্বেশের 
খাবারটা ওর ঘরে দিয়ে আয়। 

সবেশ বলে__শহর থেকে লা করে এসোছ । আইভি, বরং এক গ্রাস 
জল পাঠাতে পারো তো দ্যাখো । ওই নতুন বেয়ারাকে বলো । 

ক্লান্ত দন্পদর | 

চারদিক সুন সান। ওই দুপুরে রোদের উষ্ণতা সারা বনভূমি যেন 
গায়ে মেখে তার কবোষ্ণ উত্তাপকে অনুভব করছে । 

আইভি ওই আউটহাউসের চালায় বেয়ারার সন্ধানে এসে দেখে 
দুজনেই অঘোরে ঘুমুচ্ছে । বেচারারা ! আইভি আর ওদের ডাকে না। 

নিজেই ওাঁদকের কিচেন থেকে গ্রাসে জল নিয়ে সবেশের ঘরে যায়। 

_তুঁমি? বেয়ারা কোথায় 2 সবেশ শুধোয়। 
আইভি বলে-__ওরা এতটা পথ এসে একটু রেষ্ট নিচ্ছে--তাই ডাকিনি। 
নিজেই নিয়ে এলাম । 

সবেশ দেখছে আহীভকে । 

আবছা আলোয় ওর নরম মুখে কমনীয়তা ফুটে ওঠে । চোখের 
চাহানিতে কি 'ক্ষধতা । সবেশি বলে। 

_বেচারা বেয়ারাদের জন্যও তোমার কত দরদ, কিন্তু এই বেচারার 
কথা এতটুকু ভাবো না। তোমার জন্যই এখানে এসোছ, দুটো দিন 
একান্তে কাছে পাবো বলে, কিন্তু তোমারই দেখা নেই। 

আহীভি জানে ওই লোকটার মনোভাব । আইভি'র ভালো লাগে না 
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এই সব। 

তবু বলে আইভি--আপনারই সময় নেই। সর্বদাই কাজে ব্যস্ত। 
এখানে এসেও এত কি কাজ আপনার যে বনে বনে ঘোরেন। 

সবেশ জানতে পারে না তার আসল কাজ-এর ব্যাপারটা । তবু 
বলে সে। 

-ঠিক আছে, এবার সময় করে তোমাকে এই বনের বেশ কিছু:সন্দর 
জায়গা দৌখয়ে আনবো । খুব ভালো লাগবে তোমার । 

-_ দেখা যাক। 

আইীভ.বের হয়ে আসে কথাটা বলে। 

সবেশ বলে একটু বোসো । 

আইভি এড়াতে চায় ওই লোকাঁটকে। ওর চোখ মুখে শুধু লালসার 
ছাই ফুটে ওঠে সেটা আইভি'র চোখে ধরা পড়ে সহজেই । 

আহীভি বলে_ যাই, চা-এর ব্যবস্থা করতে হবে । 

বাবা বোধহয় উঠে পড়েছেন । 

নাসিকাধ্বান থেমে গেছে । মেজর সাহেবের 'দিবানিদ্রা শেষ হয়েছে । 
এবার চায়ের দরকার । 

মেজর সাহেব-এর সবই ঘাঁড়ধরা ব্যাপার, 'মালটারশীর “অভ্যাসগুলো 
ছাড়তে পারোঁন চাকরণ ছাড়তে বাধ্য হলেই । 

হাঁক পাড়ে চা। 

তাতেও কারো সাড়া না পেয়ে বড় সাহেব এবার গলাতুলে ভরাট 
স্বরে হাঁকে_ চঙ্গ,, মঙ্গ্‌ ! চা বোলাও । 

এাই চঙ্গু, মঙ্গু ! জলাঁদ-_ 

ওঁদকে রঞ্জনের ঘুম ভেঙ্গে গেছে । অঞ্জনও উঠে পড়েছে । চারপাই 
নয় ছারপোকার আড়ৎ। তখন বোঝা যায় নি, শোবার 'িছঃক্ষণ পরই 
[কলাঁবল করে ছারপোকাকুল বের হয়ে যূগপৎ আঙ্লমণ চালিয়েছে । 

লাফ 'দয়ে ওঠে অঞ্জন-_ওরে বাব্বাঃ। এ্যাই রঞ্জ; দ্যাখ কি কাণ্ড ! 

কাণ্ডটার খবর রঞ্জনও পেয়েছে । সবঙ্গে কামড়াচ্ছে ছারপোকার দল। 
রঞ্জন বলে- কাল এর বাবস্থা হবে । আজ কোনমতে পার কর । 

অঞ্জন বলে--কাল অবাঁধ টিকবো তো ? এরপর শুরু হবে কাজ-_ 
একেবারে বেয়ারাগার | 

এইসময় ডাকটা ধনিত হয়-_চঙ্গ;, মঙ্গ__-আরে, গিয়া কাঁহা-_ 
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_চঙ্গ! ডাকটা চড়ছে উচ্চগ্রামে ৷ 
হঠাৎ খেয়াল হয় রঞ্জনের ৷ 
_আরে চঙ্গু, মঙ্গগ তো বত'মানে আমাদেরই নাম ! ভুলে গোল ? 
অঞ্জন বলে-__--যা পাল্লায় পড়েছি এবার বাপের নামই না ভুলিয়ে দেয় । 
.রঞ্জনরা ওঠার আগেই মেজর সাহেব এঁগয়ে আসে। 
_ণ্চঈপ, মঈন ! 
ওরা দুজনে বের হয়- জী সাব। 
মেজর গন করে- চার বাজে ণট” দেন।। চার বাজ গিয়া । 
যাও। চা লাও। 
আর মঙ্গ্‌ তৃম-ঝাড়ু লাগাও, বিলকুল রূম বারান্দা সব সাফা করো । 
কুইক। 
চঙ্গ্‌ অথাৎ অগ্জন এবার কোমরে গামছা বেধে ঘরে ঝাড়ু দিতে থাকে । 
রাগে গা জবালা করছে । এই ঝাড়ুদারের ভূমিকায় কলকাতার চেনা কেউ 
দেখলে কি সর্বনাশ হবে তা ভাবতেও পারে না। 
মুখবুজে ঝাড়; 'দিচ্ছে। 
মিসেস গাঙ্গুলি বলে_-ঠিক সে ঝাড়ু লাগাও । ঝাঁট দিতেও শেখান ? 
আহীভি দেখছে ওদের । 
বেবী বলে--বাবা, তোমার 'র্কুট করা লোকরা কাজ ঠিকমত কর তে. 
জানে না? 
মেজর গাঙ্গুলি বলেন-_ হোটেলের বেয়ারা, ঝাঁটা চালাতে জানবে কি 
করে 2 ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চালায়, না হে? 
অঞ্জন বোদা মুখ করে বলে- হ্যাঁ সাব । 
মেজর গাঙ্গুলি বলে_ দহ একাঁদনের মধ্যে এসব শিখে নেবে । কাজ 
শিখলে নোকরাঁ পাকা হয়ে যাবে । মন দিরে কাজ শেখো। 
ঝাড়ুদারাগারই শিখছে এখানে এসে অধ্যাপক অঞ্জন ব্যানার্জ 
একমনে । 
ওঁদকে উনুনে বেশ কিছ কাঠ গঃজে আঁগ্বকাণ্ড বাধাবার চেষ্টা করছে 
রঞ্জন কিচেনে । আগুন জব্লে না- ম্রেফ ধোঁয়াই ওঠে গলগল করে । ফহঃ 
দয়ে চলেছে । নাক চোখ দিয়ে জলই গড়াচ্ছে তব্‌ চায়ের জল গরম 
হয়না । 
ওাঁদকে চায়ের দেরী দেখে আইভি নিজে আসে কিচেনে দেখে তখন 
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কোনমতে আগুন জেলে চায়ের জল নাময়েছে রঞ্জন । 

আইভি দেখছে চা বানানোর ব্যাপারটা । 

বলে সে -এমান করে কি হোটেলে চা বানাতে ? 

চাইল রঞ্জন । অনভ্যন্ত হাতে চা বানানো হচ্ছে এটা বুঝেছে আইভি ॥ 

রঞ্জন বলে- না মেমসাব, সেখানে গ্যাসে বানাতাম- 

_মেমসাব আম নই, আমার নাম আহইীভি | 

_-জী মেমসাব ! 

রঞ্জন ওকে যেন মেমসাবই বানাতে চায়। 

এর মধ্যে পটে িকার-চিনি, দুধ" আলাদা করে ট্রেটাতে সাজিয়ে দেয় 
আহীভ নিজে বলে । 

_-এবার নিয়ে চলো । 

ওদিকে বারান্দায় টেবিলে বসে আছে মেজর সাহেব চায়ের জন্য । 
সবেশিও এসে বসেছে । মিসেস গাঙ্গুলি আবার সেই উলের গোলা- কাঁটা 
বের করে কি এক কাজপাঁনক সোয়েটার বূনতে ব্যন্ত। 

ওঁদকে অঞ্জন তখন বারান্দায় ঝাঁট সেরে এবার সোফা গুলোকে 
ঝাড়ছে। 

_এতদেরী 2 হম! গজেওঠে মেজর সাহেব । 

লোক পেয়েই তার মেজাজও এখন বদলে গেছে । বলে মেজর । 

_ট্াইম মেনটেন করতে হবে। 'ডিঁসীপ্রন ফাণ্ট-_ডাসাপ্রন মাঙ্ট | 
নাহলে আমি কিন্তু সইব না। কিবল সবেশ? 

রঞ্জন চুপ করে শোনে। এবার সবেশিকে দেখে রঞ্জন একটু অবাক হয়। 
ওই ব্যান্তীটকে সে আজ সকালে দেখোছল বনের গভীরে জপ নিয়ে। 
চোরাই চালানকারণদের গ্যাং লিডার সে, আর ওই সাংঘাতিক লোকটাকে 
এখানে এই বাধলোয় দেখবে তা ভাবোন । 

সবেশ বলে। 

_এই আপনার নতুন 'রিশ্লুট মেজর সাব ? 

মেজর বলে-হ্যাঁ। দিস ইজ চঙ্গ্‌, এ্যান্ড দ্যাট ইজ মঙ্গু। কোন 
হোটেলে কাজ করতো জামসেদপূরে । এখন বেকার । 

সবেশ দেখছে ওদের দুই মুর্তকে সন্ধানী দৃষ্টিতে । রঞ্জন মুখ, 
নাঁময়ে চা সাভ করে। অআহীভ বলে। 

যাও পরে কাপ প্লেট ডীচয়ে নিয়ে যাবে। 
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মিসেস গাঙ্গুলি বলে- আর বেলা থাকতে জল তুলে ফ্যালো নঙ্গ 
হ্যারিকেন লণ্ঠন রোড করো । চঙ্গ্‌ রাতে রুট, ডাল- আর চিকেন হবে। 

সবেশ বলে- ভালো করে বানাবে খানা । 

রঞ্জন ঘাড় নাড়ে । 

বৈকাল নামছে বনভূমিতে । সূর্য পাহাড়ের ওঁদকেই ঢলে পড়লে 
এখানে, অন্ধকার নামতে থাকে। শান্ত স:ন্দর বনভূমির রূপও বদলে 
যায়। 

আজ সবেশি বের হয়েছে জিপ নিয়ে-আইভিকে নিয়েই বনে যাবার 
ইচ্ছা ছিল তার, কিন্তু আইীভই ডাকে । 

_-এই বেবী চলনা বসে বসে কি করছিস । বনে ঘুরে আসাঁব । আয় । 

সবেশ আশা করোছল একাই পাবে সে আহীভিকে একান্তে, কিন্তু 
তাহয়না। বেবী বলে। 

--কি সবে'শ দা, যেতে পাঁর ? অবশ্য আপনাদের যাঁদ ডিসটার্ব করা 
না হয়। 

সবেশ জানে ওই ছোট মেয়েটা বেশী চণ্ল আর মুখরা । তার 
তুলনায় আইভি অনেক স্থির, ধীর । দুই বোন যেন একেবারে বিপরীত 
মেরুর বাসিন্দা । দুই জনের প্রকৃতিও ঠিক বিপরণত ধরণের | 

সবেশ ভয় করে ওই দূরন্ত মেয়েকে । 

কখন ক করে বসে কে জানে 2 তাই বলে সবেশি বেবীর কথায় । 

না, না, ডিপটাব্ড কেন হবো, বরং খাঁশই হবো । 

_তাই নাকি? তা হঠাৎ এত খুশি হবার ক হলো মশায় ? 

বেবাঁ কলকালয়ে ওঠে । সবেশি বলে। 

সুন্দরী মেয়েদের পাশে বসে খাঁশ হবো না? 

--তাহলে দিদির পাশেই বসুন । আম পিছনে বসাছ। 

বেবী পিছনের সিটে উঠে বসলো । 

বের হয়ে যায় ওদের নিয়ে সবেশি, নিজেই জপ চালাচ্ছে । 

রঞ্জন রান্নাঘরে তখন বাসন মাজতে ব্যস্ত, জল তুলছে অঞ্জন । রঞ্জন 
ব্যাপারটা দেখেছে আগে থেকেই । ওই সবেশিকে দেখে অবধি তার মনে 
হয়োছল ওই লোভী মানুষটা সমাজের বুক থেকে সবাক সংন্দরকে 
লুঠ করে নিজের হাতের মুঠোতে আনতে '্চায়। লোভী মানুষদের 
এইটাই সহজাত প্রবৃত্তি 
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তাই অরণ্যের সব সবুজ গাছপালা, সূন্দর প্রাণীদের হত্যা করে 
নিজে তার মুনাফা পেতে চায়। এখানেও ওই দুটি সূন্দর মেয়ের মধ্যে 
শান্ত নম্র সুন্দর ওই আইভি'র দিকে ওই লোকটার লোভন দৃষ্টির সন্ধান 
পেয়েছে রঙ্জন। 

আইভি যে ওই লোকটাকে আদৌ সহ্য করতে পারে না তা কুঝেছে 
রঞ্জন ওর ব্যবহারে ৷ এড়াবার চেষ্টাও করে, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক 
তা পারে না। 

দেখেছে, রঞ্জন ওই মোটা মেজর সাহেব মায়, তার স্ত্রী ওই মেমসাহেব 
অবাধ সবেশকে সমীহ করে চলে। আজ জিপে আইভি, বেবাঁকে 
ওঠার সময় মেমসাহেব বলে । 

_বনের সূন্দর 'সনারিগলো দেখে আসাঁব আইভি । 

সবেশ সব চেনে। 

ওই মোটকা মেজর সাহেবও গোঁফ নাড়িয়ে এক গাল হেসে সবেশিকে 
যেন শুভেচ্ছা জানায় । 

_বেস্ট অব দি লাক! 

অর্থাৎ সবেশি যেন এদেরও হাতের মুঠোর মধ্যে এনেছে, আর এদের 
প্রশ্রয় পেয়েই ওই নিরীহ অসহায় সুন্দর মেয়েটার সর্বনাশই করবে । 

রঞ্জন বাসন মাজা বন্ধ করে বলে। 

_কিছু বূঝাঁল ব্যাপারটা অঞ্জ £ ওই ব্যাটার কাণ্ড-_ 

অঞ্জন তখন পাম্প করছে প্রাণপণে, নীচের ঝোরা থেকে পাইপে জল 
চলকে চলকে পড়ছে ট্যাঙ্কে । হাঁপাচ্ছে অঞ্জন । ব্যাপারটা দেখছে সে। 
ওই সবেশকে সে আগে বনের মধ্যে চোরা চালানের কাজে দেখোঁছিল, . 
এখানেই রয়েছে সে। 

রঞ্জনের কথায় বলে অঞ্জন । 

-আর বুঝে কাজ নেই। ব্যাটার পয়সা আছে প্রেম প্রেম খেলা 
করছে, আমাদের কিছ নাই, বেয়ারা রাঁধুনি সেজে খেটে মরাছ। যেতে 
দে- যে যা করছে করুক । ওসবে আমি নেই। 

রঞ্জন বলে-জীবন সম্বন্ধে এত উদাসীন হোস না অঞ্জন । জীবন বহু 
রহস্য, বহর আনন্দে ভরপুর । খনজে নতে হবে, মানুষের বিপদে তার 
পাশে দাঁড়াতে হবে ; সত্যের জন্য- মঙ্গলের জন্য লড়তে হবে শয়তানদের, 
সঙ্গে । 
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অঞ্জন বলে_এখানে ওসব পৌঁল কোথায় 2? লড়বিই বা কার সঙ্গে ? 

-_ওই শয়তান বনের শন্রু, মানুষের শত্রু । ওই সবেশি। 

ওটার লোভ শয়তানির জবাব দিতেই হবে । 

অঞ্জন দেখছে রঞ্জনকে। রঞ্জন এমাঁনতে বেপরোয়া । কঠিন ধাতের 
ছেলে,আর উপাঁস্হত বাাদ্ধটাও বেশ ধারালো । কিন্তু এখানেও ওই সব 
লড়াই-এর কথা বলতে অঞ্জন বলে। 

_ এখানে ওসব কারস না! ওই সবেশরও লোকজন আছে, তারা 
বাঘ হাত মারে, মানুষ মারতে ওদের দেরী হবে না, বিশেষ করে ওই 
বনের ভিতর । তাই বলাঁছ রাঁধাঁন গার করছিস তাই কর, বেয়ারাগাঁর 
করাছি কার। যেযা করছে করতে দে। 

রঞ্জন বলে-_ ঘাবড়ে গেল ঃ আরে লড়াইটা হবে কৌশলে, গোপনে । 
ব্যান্ধর লড়াই, দেখাঁব ওর শয়তানর জবাবই দেব । মেয়েটার বপদ হতে 
দেব না। 

হঠাৎ মেমসাহেবকে আসতে দেখে রঞ্জন দত বাসন মাজতে মাজতে 
বলে । 

_ এ্যাই মঙ্গু, জল তুলে কাঠগুলো তুলে আন । 

রাতের [নার তৈরী করতে হবে । চুলো জবালা-_ 

মিসেস গাঙ্গীল দেখছে ওদের কাজ । তীক্ষম দৃষ্টিতে চা'রাদকে চেয়ে 
বলে সব সাফ করো । রাতে চিকেন হবে, চিকেন আর রুট, সঙ্গে সব্জী, 
এখন কিছ চিকেন পকৌঁড়া বানাতে হবে । 

অর্থাৎ মদের আসর বসবে । 

রঞ্জন বলে__ঠিক আছে মেমসাব | বন থেকে কিছ জমা লড়কী এনেই 
ওসবে হাত দেব । দেরী হবে না। 

বলে সে অঞ্জনকে _কুঠার লেকে চল মঙ্গ;, লকাঁড় আনতে হবে । 

দুজনে বের হয়েছে বাংলোর পিছনের দিকের বনে । 

শালবনে তখন বৈকালের 'দকে আঁধার নামছে । পাখাঁদের 
কলরব ওঠে । 

রঞ্জন এই অবকাশে বনের মধ্যে কিছ; দুলভ প্রজাতির ফার্ণ, কিছু 
এই অরণ্যের বিশেষ ধরণের ফুল সংগ্রহ করছে আর অঞ্জন পাহাড়ের বুকে 
জমে থাকা হেমাটাইট, 'সাঁলকেটের বিশেষ ধরণের পাথর দেখে তাই 
সংগ্রহ করছে। 
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রঞ্জন বলে- এর নাম চলতি ভাষায় গোল গোলি- রন্ত লাল ফুলগুলো 
ফোটে শীতের শেষে, আর বুনো আটাঁড় লতা-এখানের বোশিষ্ট্য, এ 
দিয়ে হাত? বাঁধা যায়। 

এই 'বাঁচন্র সুন্দর বনরাজ্যকে ওরা শেষ করতে চায়। 

ঝটপট শব্দে থমকে দাঁড়ায় ওরা, গাছের ডালে শব্দটা উঠছে- দেখা 
যায় কয়েকটা ময়ূর এীদক ওাঁদকে উড়ে ডালে বসছে, একটা মদ্দা ময়ূর 
বিশাল পেখম মেলে ওই প্রোমকাদের নজর কাড়ার চেষ্টা করছে । 

অঞ্জন বলে-__ওটা তোর সবেশ । মেয়েদের সামনে হিরো সাজতে চায় । 

হাসে রঞ্জন, ওটা তবু আসল ময়ূর আর ওব্যাটা শাঁখপুচ্ছধারশী 
দাঁড়কাক । আসলে দাঁড়কাক, নকল ময়ূর সেজেছে । ওর মুখোশ আমি 
খুলে দেবই | 

সবেশবের হয়েছে বনের এঁদকে, মোরাম ঢালা সর: ফরেস্ট রোড । 
দুদিকে শাল-এর জঙ্গল । নীচে বেশ কিছ লতা গুল্মের ভিড়, স্যাঁতসেতে 
জায়গায় সবুজ ফার্ন রকমারি আঁকড ফুলের বাহার । বেবী বলে। 

সন্ধ্যা হয়ে আসছে । চলুন ফেরা যাক। 

আইভি নীরবে বসে আছে । সবেশি বলে বেবীর কথায়ণ। 

_ ভয় করছে ঃ আরে এসব বন আমার কাছে কিছুই নয়। 

কত বন-_-কত বনের জন্তু দেখলাম । আইভি- চলনা ওাঁদকে আঁকর্ড 
ফুল ফুটেছে, তুলে আনি । 

বেবী বলে-_-ওসবের দরকার নাই । 

সরবেশে বলে--ভয় কি। জিপে বসো, আসাছ একমিনিট । কোন 
ভয় নেই। 

আইীভ নামতে ইতি ভীত করে। 

সবেশের সঙ্গে নির্জনে যেতেও ভরসা হয় না তার । কিন্তু বেবীর 
সামনে কিছ বলতেও পারে না । বাধ্য হয়ে নামলো । 

সবেশ ওকে নিয়ে যায় ওই বুনো ফুলের রাজ্যে, আইভি বলে। 

আর যাওয়া ঠিক হবে না। 

সবে'শ বলে ওর কাঁধে হাত রেখে আম তো রয়েছি। 

আইভি দেখছে ওকে । সবেশও বন নির্জনে আইীভকে আরও কাছে 
পেতে চায়। একটা আঁক্কড-এর রংবাহার ফুল তুলে ওর খোপায় গঃজে 
হঠাৎ দু'হাত দিয়ে নীবড় করে জাঁড়য়ে ধরতে চায় সবেশি। অস্ফুট স্বরে 
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প্রাতবাদ করে আইভি-না-_না-। 

তারপরই আইীভ ভীত বনহারিণশীর মত এস্তপদে দৌড়লো ওই জিপের 
[দকে। প্রথমে হতাশ, পরে যেন মজা পেয়ে বোকার মত হাসছে 
সবেশি। 

ধনের আড়াল থেকে দেখছে রঞ্জন অঞ্জন ওই লুটেরার জবরদস্ত প্রেম 
নিবেদনের দৃশ্যটা । অগহায় মেয়েটাকে িজন বনে এনে মতলব হাসিল 
করতে চায় ওই সবেশি। মেয়েটির এতে বিন্দমান্র সায় নেই তাও বুঝেছে 
রঞ্জন । 

সবেশি আইভিকে চলে যেতে দেখে তার পিছ পিছ গিয়ে জপে 
উঠলো । আইভি ?জপে উঠে বসেছে । বেবী দেখছে দিদিকে । ওর মুখ 
চোখ যেন গন্তীঁর, থমথমে । 

সবেশও জিপ নিয়ে বের হয়ে গেল। 

এবার বন থেকে বের হয়ে আসে রঞ্জন আর অঞ্জন । 

অঞ্জন বলে- ব্যাটা জানোয়ার । 

রঞ্জন জবাব দেয়_এতক্ষণে ব্ঝলিঃ এবার ক করতে হবে তাই 
ঠিক করবো । চল। ওরাও বনের সশড়পথে বাংলোয় ফেরে 


তখন বারান্দায় টেবিল সাজিয়ে বসেছে মেজর সাব । 

মদের বোতল, গ্রাসও হাজির। গাঁদকে সবেশও পায়জামা 
এবং পাঞ্জাবী পরে এবার মদের টেবিলে আসছে, মেমসাহেবও ঈষং পান 
করেন-_-অবশ্য হাতে সেই উলের কাঁটা বল তখনও থাকে। 

এদের দেখে বলে_ জলাঁদ চিকেন পকোড়া, চিজ পকৌড়া বানাও । 
কোথায় থাকো দুজনে ? 

মেজর সাহেব এর মধ্যে এক পেগ চালান করেছে নট জল ছাড়াই। 
বলে_ জলের জাগ নিয়ে এসো । 

রঞ্জন কিচেনে ব্যস্ত। অঞ্জন তখন জল গ্রাস--এটা ওটা আনছে । 

আইভি ঘরে ফিরেছে । ওই লোকটার সাহস ক্লমশঃ বেড়েই চলেছে । 
মাথার সেই আঁকড ফুলটা এবার খুলে ছঃড়ে ফেলে আইভি । গজগজ করে 
-ইডিয়ট। ইতর! 

বেবী দেখছে ?দাঁদকে । বেশ রেগে গেছে আইভি । বেবী শুধোয়। 

-কিহলরে দিদি? সবেশদা কিছু-_ 
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আইভি চাপা স্বরে বলে--ওটা একটা শয়তান। কলকাতায় কোন 
সুযোগই 'দইনি ওকে, তাই বোধ হয় এই বনে এসে একটা সর্বনাশ 
করতে চায় । 

সেকি! বেবাীও অবাক হয় । বলে সে-বাবা কে বল। 

আইভি বলে-কাকে বলবো 2 দেখছিস না বাবা মাও এখন 
সবেশেরই দলে। স্রেফ মদ আর টাকার জন্য বাবা এখন সবেশেরই হনতে । 
ম্রেফ মদ আর টাকার জন্য বাবা এমন চাকরশি খুইয়ে এখন ওই শয়তানের 
দলেই' নাম 'লাখয়েছে । ওর দয়াতেই এখন আমাদের সংসার চলে । বাবা 
মা কিছুই বলবে না ওকে । উল্টে ওর হয়েই ওকালাঁতি করবে । অথচ 
আম জান ওই সবেশ একটা সাংঘাতিক লোক, ভালো মানুষ সেজে 
থাকে। ওকে আমি ঘেন্না কাঁর। 

কন্ত--কি করবো আম ! 

আইভি আজ চাপা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলে। 

_ বাঁচার কোন পথই দেখাঁছ না এখানে । আম কলকাতায় ফিরতে 
পারলে চাকর নিয়ে বাঁড় ছেড়ে ওই শয়তানের হাত ঞঁড়য়ে যেখানে 
হোক চলে যাবো । কিন্তু এখন কি কার ? কে বাঁচাবে এখানে ? 

ফুলে ফুলে কাঁদছে আইভি। 

জানালাটা খোলা, রঞ্জন কিচেনে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঘরের ভিতরে ওদের: 
দুই বোনের কথা শুনে দাঁড়িয়েছে, অঞ্জনও রয়েছ । 

আজ ওরা জেনেছে এই সংসারের ওই জীবদের করণ কাহিনী । 
জেনেছে আইভি*র চরম বিপদের কথা । 

বেবীও ভাবনায় পড়ে । 'দিঁদকে সান্তনা দেবার চেষ্টা করে। 

-তুই ভাঁবিস না দাদ । এ সর্বনাশ আম হতে দেব না। 

-তুই কি করাঁব ? 

তাজানেনাবেবী। তবু বলেসে। 

- একটা পথ হবেই 'দাঁদ । তুই শান্ত হ, চল--কিচেনে চল, চাখাবি। 


বাইরে থেকে সবই শুনেছে রঞ্জন, অঞ্জন । হঠাৎ গাঁদক থেকে মেজর 
গাঙ্গুলির কণ্ঠস্বর শোনা যায়--মঙ্গ; ! চিকেন পকৌড়া_আপ্ডা ভ্রাই লে 


আও । চঙ্গব, পাঁন বোলাও। 
রঞ্জন রুটি বানাবে । আটায় জল ঢালছে--আর ঢেলেই চলেছে। 
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হঠাৎ কার কণ্ঠস্বর শুনে চাইল। 

- এক! এত জল ঢালছ? 'কিহবে? 

আইভি এসেছে কিচেনে । রঞ্জন ওই তরল আটার মিশ্রণটাকে সামলাতে 
সামলাতে বলে-_ রুটি ! 

আইভি দেখছে ওকে । মুখে মাথায় আটার সাদা আস্তরণ । একেবারে 
নাজেহাল হয়ে গেছে আটা মাখার চেষ্টায়। আইভি বলে রুটি হবেনা 
সরুচাকাঁল ! যা জল ঢেলেছো । আরও আটা দাও-_ সরো দেখি! 

আইীভই গাছ কোমর করে বসে এবার আটা মাখতে থাকে । 

বলে আহীভি-রা'টি কখনও বানাও নি মনে হচ্ছে। 

রঞ্জনের বদ্যা যেন ধরা পড়ে যাচ্ছে, ওঁদকে ডাল ফুটছে উননে। 
উতলে উঠতে রঞ্জন ফু দিতে থাকে । তব ফুলে ফেপে ওঠা ডাল বাধা 
মানে না, উনুনে গাঁড়য়ে পড়ছে । 

রঞ্জন ব্যস্ত । আহীভ দেখছে রঞ্জনকে । 

-- একট সরষের তেল ঢেলে দাও । 

তেল ঢালতে উতলানো থামলো । আইভি ততক্ষণে আটা মাখাটাকে 
শেষ করে বলে। | 

রুটি করতে পারবে? কালতো সব পুড়িয়ে ফেলোছিলে - 
আহা ! এতটা নুন দেয় ডালে? আন্দাজও নেই । সরো- তাই দেখি 
অখাদ্যই হচ্ছে । রান্নার কিছুই জানো না । এসব কাজ কখনো করেছো 
বলেও মনে হয় না! 

হপ্ঠাৎ অগ্জন ঘরে ঢুকে বলে। 

_বেয়ারাগির আর পোষাবে না । ব্যাটা মদ গিলে বেহেড হয়ে গান 
গাইছে ওই বুড়ো ভাম আর তার তারিফ করতে হবে 2 ননসেন্স। 

হঠাৎ আহীভকে রাঁট বানাতে দেখে থেমে যায় অঞ্জন । 

আইভিও অঞ্জনকে দেখছে । ওদের দূজনেই এর মধ্যেই বেয়ারার 
সাদা ইডানফর্ম আনানো হয়েছে তাই পরেছে । কাঁধে তোয়ালে ৷ দেখতে 
বেয়ারার মতই ?কন্তু কথাবাতায় কলকাতার টান। মুখ চোখও মাজত, 
মনে হয় বাঁদ্ধদ্ত। 

আহীভ দেখছে ওদের । 

ওই তীক্ষ, সন্ধানী দাঁষ্টওর সামনে এদের দুজনের প্রকৃত রূপ যেন 
ধরা পড়ে গেছে । 
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রঞ্জন বলে -মেমসাহেব, রুটি আমই করে নেব। 

আইভি উঠে পড়ে । বলে--দরকার হলে চিকেনটা চাপাবার সময় 
ডাকবে, যাতে খাওয়া যায় সেইরকম কিছ করতে হবে । কিছুই না জেনে 
সব জানার ভান করা ঠিক নয়। 

আহীভ চলে যেতেই এঁদক ওাঁদক চেয়ে রঞ্জন বলে চাপা স্বরে-তোর 
ওই কলকইয়া বুলি আর ইংরাজী এসব ছাড় । 

বলে -তুই যে মোটেই রাঁধতে জানিস না- এটাও ধরে ফেলেছে। 
আটায় এত জল ঢালে। ননসেন্স! এখন ধরা না পড়ে যাই । 

রঞ্জন বলে- সাবধানে থাকাঁব । তবে মেয়েটা সাঁত্য ভালো রে। ওই 
আমাদের সাহায্য করছে, নাহলে তো কবে মাল ক্যাচ কট হয়ে যেতাম । 
বড় ভালো মেয়েরে। ওর জন্য কিছ্‌ করতেই হবে। 


সবেশের রাতের কারবার ভালোই চলছে । 

বাংলোতে মেজর সাহেব মাল খেয়ে টোর, সবাই ঘমুচ্ছে। 

সবেশি বের হয় জিপ নিয়ে, রাতের অন্ধকারে তার বাহিনীও তৈরী । 

ফরেস্টের দ-একজন গার্ডও রাতে ডিউটি করে । 

অবশ্য বন পাহারা দেবার ভিডাঁট নিয়ে তারা সবেশের কাছ থেকে 
বেশ কিছ: টাকা খায়। 

সবেশ জানে কোথায় ঠিক মত তেল দলে তার এই চক্কের গাঁত মসৃণ 
হবে। বিট আঁফপার নটবর সাউ বেশ কারত কর্মা লোক । 

নতুন রেঞ্জ আফসার হয়ে এসেছে তরুণ আফসার হরলাল তেওয়ারী । 
বেশ কড়া ধাতের আফসার ; নটবর তার অধীনে একটা বটের চাজেঁ। 

হরলাল তেওয়ারী কাঁদন আগেই এই রেঞ্জের সব রেঞ্জ আফসার॥ 
অধীনস্থ বিট আঁফপারদের ডেকে এনে জরুরী 'মাটং করেছে । তাদের 
সাবধানও করেছে যে বন থেকে বহহ দামী কাণ গোপনে বের হয়ে যাচ্ছে, 
বনে জন্তু জানোয়ারের উপরও হামলা হচ্ছে চামড়ার লোভে । 

নটবর বলে-এ সব খুবই অন্যায় স্যার। আম নিজে রাতে বনে 
ঘূরবো গার্ড নিয়ে । এসব যাতে না হয় দেখতে হবে। 

_-তাই করুন। আর অন্যদেরও বলাছ সজাগ থাকতে । যাতে 
এসব না হয়। 

.-শমাটং-এ সব আলোচনাও হয় । 
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নটবর জানে কথায় আর কাজে ফারাক থাকে অনেকই । নগদ টাকার 
জন্যই নটবর ঘরবাঁড় ছেড়ে এই গহণ বনে পড়ে আছে, সেই নগদ 
নারায়ণকে হেলায় ফিরিয়ে দিতে পারে না। তাছাড়া এসব আসছে 
অযাচিত ভাবেই । 

স্বেশ জানে নটবর তার হাতেই এসে গেছে। 

তার হাতে টাকার বাণ্ডিলটা দিয়ে বলে। 

_ আজ ওাঁদকের বনে যাবেন না । ওরা কিছ: মাল সরাবে__ 

নটবর বলে-চুপ চাপে যেন কাজ শারে, গুলি ফুঁলি না চালায় । 
তেওয়ারী সাহেবের কান খুবই খাড়া । খুব গড়বড় করছে। 

সর্বেশ ভাবছে কথাটা । এর আগের আঁফসারকে হাত করেছিল । 
বেশ চলাছিল কাজ কারবার । এখন নতুন এই আফসার এসেই কর্তব্য- 
প্রায়ণ হয়ে উঠেছে । ওকেও বশে আনতে হবে। 

নটবর বলে-__খুব কড়া আফসার, নতুন কিনা । ঘহসও খায় না। 

হাসে সবেশি-সেকি । ভাত রুটি যে খায় সে নিশ্চয়ই ঘুসও খায় । 
ঠিক আছে, ওসব পরে হবে । আজ রাতে ওঁদকে যাবে না তৃমি। 


নটবরও ঘাড় নাড়ে । 
রাত নেমেছে । তারায় ভরা মেঘমূন্ত নীল আকাশ, ঝোরার জলে 
তারই আভাস । 
রঞ্জন নজর রেখেছিল ঘুমন্ত বাংলোর উপর । 
দেখে অনেক রাতে পবেশি একা বের হয়ে চলেছে । রঞ্জনও পিছু 
নিয়েছিল তার সাবধানে । 
' টিলা থেকে নেমে সবেশি ওই ফরেস্ট কলোনীর একান্তে নটবরের 
বাসার সামনে এসে ওকে ওই কথাগুলো বলে ফিরছে, ও বুঝতেও পারে 
না যে সেই মঙ্গ; তার পেছনে এসে ওই সব কথা শুনছে । 


বাংলোয় ফেরে সবেশ। 

রঞ্জনও ীপছন দিক থেকে এসে তার সেই খাপরার ঘরে ঢুকে চার- 
পাই-এ এঁলয়ে পড়ে, অঞ্জন জেগোছল । বলেসে। 

- এই রাতে কোথায় গোছাল ? 

রঞ্জন বলে এমনিই, অঞ্জন--ওই সবেশের ঘরে নিশ্চয়ই ওর খাতাপন্ন, 
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ডাইরী, কাগজ চালান এসব আছে । ওগুলো আনতে হবে । 

-কেন রে 2 

রঞ্জন বলে যা বলছি কর। পরে জানতে পারাঁব সব কিছ ! 

অঞ্জন বলে-_জল টেনে হাত পা টন টন করছে, ঝাড়দ্রার করাছ-_ 
এবার গোয়েন্দাগিরও করাঁব 2 কি ব্যাপার বলতো ? 

রঞ্জন বলে-বললাম তো পরে বুঝব । এখন যা বলছি করে যা। 
'আখেরে কাজ দেবে । 

অঞ্জন বলে- এঁদকে যে কাজের জন্য এলাম-_কিছ? কালেকসন বনের 
এদিক ওাঁদকে ঘোরা, অবজারভ করা, বটানর পাতা ফুল প্ল্যাণ্ট কালেকসন 
এসব চুলোয় গেল, বেয়ারা- রাধ্যানাগার করছি । ফের ওইসব। 

রঞ্জন বলে- কালেকসন, বনে ঘোরাও ওসব ও তো হচ্ছে । অনেকতো 
এনেছিস, আমিও সব লিস্ট করাঁছ ৷ কাজের ফাঁকে ওসব করে রাখ । ওসব 
ও হবে। এঁদকের মিশন ও চলুক । বন দেখতে এসে যাঁদ বনের একটা 
শত্রুকে শেষ করতে পার সেটাও কিছ কম কাজ হবে না। নে শহয়ে 
পড়। সকাল থেকেই তো কাজের ফর্দ শুরু হবে। 

তা এ জীবনও মন্দ নয়। দেখছিস অনেক কিছু । 

_ছাই। অঞ্জন গজগজ করে । 


ভোর বেলাতেই পাখীঁদের কলরবে ঘুম ভেঙে যায়। 

হাজারো রকমারি পাখীর ডাক ওঠে । কোনটা সুরেলা- কোনটা 
'একটানা শিষের মত, কোনটা বা গুরহ গন্তীর, সবচেয়ে বেশী ককশি লাগে 
হনাবল অর্থাৎ ধনেশ পাখীর ডাক। কাছেই একটা গাছে ধনেশ পাখী- 
দের বাসা, বড় বড় পাখী গুলোর গায়ের রং নীল, হলুদে মেশান, ঠোঁট 
দুটোও রঙ্গীন । দেখতে নানা রংএর, কিন্তু এত কর্কশ ওদের কণ্ঠস্বর তা 
জানা ছিল না, আর খুব ঝগড়াটে স্বভাবের | চীৎকার লেগেই আছে । 

ওদের, চীৎকারে মেশে বনাঁটয়া--বন ময়নার মিষ্ট সুর । কোথায় 
বনের মধ্যে ঝোরার ধারে বড় ময়াল সাপ্রে ঘুম ভাঙ্গছে ওর শব্দে, এস্ত 
হরিণ দৌড়ে পালায় । 

প্াখীদের কলরব ওঠে, ঘুম ভাঙ্গে অরণ্য জগতের । কুয়াশা ভিজে 
বাতাসে মেশে শাল-মহ;য়া-ফুলের মিষ্টি গন্ধ। বন চাঁপা বনে বাতাস 
যেন মৌ মো' সুবাসে মাতাল হয়ে ওতে । 
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আকাশের বুকে আলোর সরণি বেয়ে আসে প্রথম সূর্যের অরূনাভা | 

মেজর সাহেব গজন করে পাখীদের কলরবে-_ ইউ ব্লাড বার্ডস 
আই শ্যাল সুট অল অব ইউ । এত চেল্লায় কেন হে সবেশি ওই পাখা- 
দের দল | ব্যাটারা ঘৃম্‌তে দেবে না? 

রঞ্জন তখন চা এনেছে । 

গুড মানৎ স্যার! মেমসাব_ বেড টি! 

মেজর বলে- চা পরে হবে । মদের বোতলটার তলানিটা ঢেলে দাও 
ইয়ংম্যান, খোয়াঁড় ভাঁঙ্গ, তারপর চা। 

মসেস গাঙ্গলৈ বলে রঞ্জনকে ৷ 

_ঘাও, আমি দেখাঁছ । 

রঞ্জন চা নিয়ে গেছে। তাই সবঘরেই অবাধ প্রবেশের আঁধকার 
রয়েছে । সবেশি তখনও ঘুমূচ্ছে । চা টা রেখে বলে__টি সাব। 

সবেশ ঘুম চোখে বলে ও কে। 

আইভি'র ঘুম আসে না। ভোরের দিকে ঘাঁময়ে ছিল একটু । 

বেবী ওাঁদকের খাটে শয়ে । রঞ্জন চা নিয়ে ঢোকে। 

_ঢা এনেছি। 

আহীভ র্যাগটা জাঁড়য়ে উঠে বসে চাইল । 

রঞ্জনও দেখছে ওঠে । ভোরের ভেজা পদ্মের মত 'স্ষগধতা মাখানো 
ওর মূখে । চোখদুটো আয়ত, কি যেন বেদনায় টল টল করছে। 
রঞ্জন বলে। 

_রাতে ঘুম হয়ান মেমসাব ? 

আইভি বলে- হ্যাঁ, শোন- মেমসাহেব আম নই | 

হাসে রঞ্জন । 

বেবীও উঠে পড়ে । বলেসে। 

-ঙ্গ্‌, আমার চা ? 

-এনোছ ছোটা মেমসাব, গুডমনিৎ ! 

রঞ্জন চলে যায় । আইভি'র সঙ্গে বেশী কথা বলতে সাহস করে না 
ওই বিচ্ছু মেয়েটার সামনে । 

বেবী চায়ে চুমূক দিয়ে বলে । 

_ঁদাঁদ, ওই চঙ্গু মনে হচ্ছে তোর প্রেমে পড়ে গেছে রে! 

যেভাবে চেয়ে দেখাছল তোকে । 
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ভ্যাট! সকালে বাঁদরামি শর করলি! 

আইভি'র কথায় বলে বেবী । 

_বাঁদরামি নয় রে, দ্যাটস মাই অবজারভেশন | 

উঃ, বনে তাহলে তোর দ' দুটো প্রোমক জুটে গেল। একজন 
সবেশ সার সবেশি দি গ্রেট অন্যজন চঙ্গয দি কুক। আমার বরাতে 
একজনও জুটলো নারে! 

আইভি চা খেয়ে বাথরুম সেরে বের হয়ে পড়ে বাংলো থেকে নীচের 
ওই পথটা বেয়ে । 

শান্ত সুন্দর বনভাম- ঝোরার বারবার শব্দ ওঠে । 

পাখীর ডাকে ভরা চাঁরাঁদক, সরু পথটা ঝরা শালকুলে ঢেকে গেছে, 
পায়ে পায়ে আইভি এঁগয়ে চলে কোন রূপরাজ্যের দিকে । 

তার জীবনে শান্তি নেই-_ চারাদকে লোভ শয়তানের থাবা, তাই 
যেন বনের গভীরে প্রশান্তির সন্ধান করে সে। 

ব্‌ক ভরে নিঞবাস নেয় সব জালা যেন জাঁড়য়ে আসে । 

বনকে একদল দেখে তার রূপে মধ হয়ে। অন্য অনেকে দেখে 
চোখের লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে। একদল মানুষ আজও চায় . প্রকীতির 
লশলাভূমি, এই রূপজগৎ অফুরান হয়ে থাকুক । 

অন্যদল চায় টাকা! ওই বনের গাছকে তারা টাকার হিসাবে লগ, 
স্কোয়ারফট-এর দর কষে দেখে । টাকার জন্য তারা বনভাঁমকে শেষ 
করেছে, মরুভূমির লোভী হাতটাকে তারা মজব্ত করে তুলেছে টাকার 
ভান্য | 

সবেশি জানে ফরেস্টের কমর্দের ধরতে গেলে সকালেই আসতে হবে । 
নাহলে ওরা সকালের পরই বনে বের হয়ে যায়, এঁদক ওাঁদক ঘোরে-- 
বনের গাছগুলোকে তারা ভালবাসে-_-তাদের চেনে ৷ ওই বনকে সাজাবার 
বপন দেখে তারা । 

হরলাল তেওয়ারী তেমান একজন বনকমা। 

চাইবাসা ফরেস্ট ট্রেনিং স্কুলে তার ট্রোনং তারপর দেরাদ্‌ন গেছে, 
ঘূরেছে ভারতবর্ষের বহু অরন্য অণ্ুল, তরাই-এর শালবন থেকে মধ্য 
প্রদেশের বন- নীলাগারর মধমাল্লাই-_বন্দীপুর অরণ্য অণ্চলেও বহু 
ঘদরেছে। 

এখানে পোস্টিং পেয়ে এসেছে হরলাল আর িছুদিনের মধ্যেই টের 
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পেয়েছে যে এই জঙ্গল থেকে একটা চক্ক বেশ দাম মালই পাচার করে 
চলেছে, বে-আইনী গাছ কাটাইও চলেছে । 

হরলাল তেওয়ারণও খোঁজ খবর করছে । 

সোঁদন সকালে হরলাল আঁফসে বসে কাজ করছে। 

কত ট্রাক মাল গেছে, তাদের পারামট এসব চেক করতে গিয়ে মনে 
হয় কিছু পারামট যেন জালই। ওর স্ট্যাম্পও ঠিক নয়। তেমান বেশ 
1কছু চালান 'দিয়ে অনেক মাল পাচার হয়েছে। 

*'একটু অবাক হয় হরলাল। 

_নমস্তে ! 

ঢুকছে সবেশ। হরলাল চাইল ওর দিকে । 

সবেশও দেখছে হরলালকে ওইসব জাল চালান পরখ করতে, 
ব্যাপারটা জানে সবেশি । তার দলের লোকদেরই কাজ এসব । 

সবেশ তাই ওসব ব্যাপার সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করতে চায় না। 

হরলালও দেখছে ওকে । 

সবেশি বলে আপনাদের ফরেস্ট বাংলোয় এসে রয়েছি টুরিস্ট 
[হসাবে সুন্দর বন, অপূর্ব পাঁরবেশ। সরকারী আইনে আপাঁনই 
হোম্ট, তাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এলাম, নিন৷ : 

হরলালের দিকে এগিয়ে দেয় দামী ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেটের 
প্যাকেট । নিম্তাবান বনকমাীরা সাধারণতঃ ধূমপান করেন না, কারণ 
দূর দূর্গমে থাকতে হয় তাদের । সিগারেট সে সব জায়গায় মেলে না, 
আর বনে শীতের শেষে ঝরাপাতার স্তুপ পড়ে থাকে- একটা অসতর্ক 
দেশলাই কাঠি সারা বনের বিপদ ডেকে আনতে পারে । তাই বনকম্ীরা 
ধমপান বড় একটা করে না। 

হরলালও তাদের দলে, বলে সে। 

_ ধন্যবাদ, ওসব আমার চলে না। 

সবেশি যেন হতাশই হয়, বলে হরলাল। 

-কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো বাংলোয় ? এঁদকে কাজ নিয়ে ব্যস্ত 
থাকি, দেখা সাক্ষাৎও করার সময় নেই। 

সবেশ বলে-_না, না । কোন অস্বীবধা হচ্ছে না। বাই দি বাই, 
আপনার জন্য কিছ ভালো স্কচ হইস্কির ব্যবস্থাও করোছ, আসন না 
সম্ধ্যায় বাংলোতে । আলাপ-পাঁরচয় হবে, মেজর সাহেবও খাঁশি হবেন । 
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হরলাল একটু অবাক হয়, ওকে অযাচিত ভাবে দামী মদ খাওয়াবার 


কথা শুনে, বলে হরলাল। 
--ওসবও চলে না। অবশ্য সময় পেলে যাবো বাংলোয় এক কাপ চা 


খেয়েই আসবো । 
সবেশ এবারও হতাশ হয় । শুকনো গলায় বলে- চা ! ঠিক আছে। 
হরলাল বলে-_ এই বন কেমন লাগছে ? 


_ফাইন, দারুণ শালগাছ। একেবারে ভার্জন ফরেস্ট । হরলাল 
জানায়-_কিন্তু কতাঁদন এসব রাখা যাবে জানি না। 

- কেন? একেবারে সাধু সেজে যায় সবেশি। 

হরলাল বলে- চোরা কাটাইএর দল এখানেও হানা দিয়েছে, 
বেআইনী ভাবে কাঠ পাচার করছে বন কেটে, হাতি, বাঘ, হরিণ, 
বাইসনও মারছে, দাঁত শিং চামড়ার জন্য । এসব বন্ধ করতেই হবে। 
আম ওদের ছাড়বো না। যেভাবে হোক ধরবোই ওদের, এসব বন্ধ 
করতেই হবে । 

সবেশিও সায় দেয়-_নিশ্চয়ই । এতবড় অসামাজক অপরাধকে মেনে 
নেওয়া যায় না। যারা এসব করে তারা দেশের শন্নু। 

হরলাল বলে- কারেষ্ট । ওদের শেষ করবোই যে ভাবৈ হোক। 

সবেশও বুঝেছে এই তরুণ ফরেস্ট আঁফসারকে খুব সহজে হাতে 
আনা যাবে না। আর একটু দেখতে হবে ওকে, একটু না ক্ষেত্র তৈরী করে 
টাকাকাঁড়র লোভ দেখালে বিপদ হবে। তাই সবেশ আর গাঁদকে গেল 
না। একথা সেকথার পর উঠে পড়লো । 

হরলাল দেখছে ওকে । 

ওর মনে হয় দামী 'সিগ্রেট, বিদেশী মদ এসব-এর লোভ কেন দেখাতে 
এসোঁছল ওই ভদ্রলোক । নিছক আতিথেয়তা না অন্য কিছ ঠিক ঠাওর 
করতে পারে না। 


কিছুটা হতাশ হয়েই ফিরছে সবেশ। 

লোকটা যে চোরাকাটাই-এর ব্যাপার জেনে গেছে আর ওসব আটকাবার 
চেষ্টা করছে এটাও জেনেছে ৷ কে জানে তার বাড়া ভাতে ছাইই না দেয় 
€ই ব্যাটা ফরেস্ট অফিসার । 

সবেশ যত তাড়াতাঁড় পারে এখানের লুটপাট সেরে মোটা টাকা 
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কামিয়ে নিয়ে সরে পড়তে চায় । 

অবশ্য যাঁদ ওকে হাতে আনতে পারে তাহলে ব্যবসা ভালোই চলবে, 
[কিন্তু সে লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না আপাততঃ । 

ফিরছে সবেশ বনের পথে । 

সকালের সোনারোদ গেরুয়া রং ধরছে । শান্ত বনভূঁম-_-সবেশি ফিরছে 
চিন্তিত মনে, কারণ হরলালকে দেখে খুব খুশি হয় নি সে। 


আইভি বের হয়েছে সকালে বাংলো থেকে । 

এই বাংলোর পাঁরবেশও তার ভালো লাগে না। সবেশিকে নিয়ে 
মা' বাবাও বেশ -বাড়াবাড় শুরু করেছে । আইভি”র মনে হয় ওদের 
জন্য খরচ খরচা করে সবেশিও ভাবে যেন আহীভি'র উপর তার একটা 
অধিকারও এসে গেছে । 

এটা আইভি সহ্য করতে পারে না। 

সবেশকে ঞাঁড়য়েই চলতে চায়, কলকাতায় ফিরে একটা চাকরণী পেলে 
সে বাঁড় থেকে সরে যাবে ওই সর্বেশেষ হাত এড়াবার জন্যই । কোনও 
মেয়েদের হোস্টেলে গিয়ে থাকবে । 


সকালেই বের হয়ে এসেছে আইীভ একা বনের নিভৃতে । এই শান্ত 
পাঁরবেশে তার বিব্রত মন যেন কি শান্তি পায়। 

ঝোরার ঝর ঝর শব্দ ওঠে, পাখী ডাক বনে বনে। 

একটা কটরা হরিণ ওঁদকে বনের নিজনে চরছে । একটা ময়ূর ডানা 
ঝার্পাঁটয়ে এ ডাল ও ডাল করছে । বাতাসে মিশেছে ঝোরার সুর ৷ 

(ওই সুর যেন আইভি'র মনেও সুরের পরশ আনে । 

গৃণগূণ করে গাইছে সে। 

- আম চণ্ছল হে-সুদূরের পিয়াসপী_ 

এই গানের গাঁয়কাও সে, শ্লোতাও সে। এই বনভূমির বুকে সংরটা 
ছাড়িয়ে পড়ে, তন্ময় হয়ে গাইছে আইভি । গান শেষ হতেই হঠাৎ কার 
কক্শ গলার শব্দে চাইল আহীভ। 

সবেশি ফিরছিল বাধংলোতে এই বনের পথ ধরে, সেও ঝোরার প্রবহমান 
জলধারার পাশে একটা পাথরে বসে একা আহইীভিকে এখানে তন্ময় হয়ে 
গান গাইতে দেখে দাঁড়ায় । 
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এবার গান শেষ হতে বলে সবেশ। 

_অপূরব | 

চাইল আইীভি-_আপাঁন ? 

সবেশ এগিয়ে যায় ওকে একা দেখে । পাশের পাথরটাতে ঘনিম্ত হয়ে 
বসে বলে সবেশি। 

_তোমার গান শুনে মন্ব্মূণ্ধের মত চলে এলাম । 

কি দারুণ গাও তুমি আইভি ! মনে হয় তোমার ওই সুরের ঝণা 
ধারায় নজেকে চিরাঁদনের জন্য ভাসিয়ে দিই । 

-তাই নাক! আহীভ ভশত হলেও সেটা প্রকাশ করে না। সহজ 
ভাবেই কথা বলার চেষ্টা করে । 

সবে'শ এবার ওকে দেখে এগিয়ে আসে কাছে । সবেশ দুটো হাত 
দিয়ে হঠাৎ আইভিকে জাঁড়য়ে ধরে বলে। 

_ এ আমার মনের কথা আইভি । এতাঁদন ধরে তোমার জন্য ব্যাকুল 
হয়ে অপেক্ষা করেছি, তুম বার বার দুরে সরে গেছো । আজ, আজ 
তোমাকে কাছে পেয়ে আমার মনের কথাটা জানাতে চাই আহীভি। 

আইভকে সে নিবিড় আ'লঙ্গনৈ যেন পিষে ফেলতে চায়। আইভি 
নিজেকে মস্ত করার চেষ্টা করে ওই আলিঙ্গন থেকে। 

--আঃ ছাড়ুন, প্রিজ! 

সবেশি যেন বনের হিংস্র ময়াল সাপের মত আজ তার শিকারকে পাকে 
পাকে জাঁড়য়ে তার সবাক? লুটে নিতে চায়। বাঁন্দনী আইভি ছটফট 
করছে মাঁন্তর জন্য, কিন্তু পারে না। 

দুচোখে তার আতঙ্ক, প্রাণপর্সেচেষ্টা করছে সে, কিন্তু সবেশও 
আজ তাকে গ্রাস করতে চায় ৷. 

হঠাৎ এমন সময় টং টং টং করে একটা 'বাঁচন্র শব্দ ভেসে ওঠে কাছেই । 
কার বেসুরো গলার হাঁকভেসে আসে । 

_মেমসাব ! ব্রেকফাস্ট রোড । টোবলমে আ যাইয়ে, সাব লোগ্‌__ 

সবেশ ওই 'বাচন্র শব্দে আর হেণ্ড়ে গলার ডাকে আহইীভিকে ছেড়ে 
দেয়, আইভিও সরে যায় চকিতের মধ্যে । দেখা যায় কৃক . ওই চঙ্গু 
একটা প্লেটে চামচ 'দিয়ে ঘা মেরে ঘণ্টার শব্দ তুলে বলে । 

-সেলাম সাব, ব্রেকফাম্ট রোড । চালিয়ে টোবলমে-__ 

সবেশ বিরান্ত ভরে উঠে লম্বা লম্বা পা ফেলে বাংলোর দিকে চলে গেল । 
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আইীভকে যেন এধান্নরা একটা চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচয়েছে 
ওই চঙ্গুই । অবশ্য বনের আড়াল থেকে সব দেখেই চঙ্গয আহইভিকে 
ওই শয়তানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই এই বিচিত্র ঘণ্টাধ্ধন করেছে, 
এসে পড়েছে এখানে । 


সেকথা অবশ্য মুখে বলে না চঙ্গ। যেন কিছুই দেখোন, জানে 
না। ব্রেকফাম্ট খাবার কথাই বলেছে সে। 

চঙ্গ; বলে- চাঁলয়ে মেমসাব, বড় মেমসাব বুলায়া-_ 

আহীভিও উঠে পড়ে ওর পিছ পিছ বধলোয় উঠে আসে । যেন 
শিছুই হয তবু আইভি আজ বেশ বুঝেছে ওই চঙ্গুই তাকে চরম 
সর্বন ত থেকে বাঁচিয়েছে। 


৫ অবশ্য উপরের কিচেন থেকে নজর রেখোঁছিল বনের মধ্যে ওই 
আহইীভ"র দিকে । ওর গানও ভেসে আসাছল, যেন মস্ত বিহঙ্গের সুর । 


হঠাৎ ওাঁদক থেকে সবেশিকে আসতে দেখে এমাঁন একটা কিছুই 
ভেবে নিয়েছিল, তাই হঠাৎ বাদ্ধটা বের করে সোজা পাকদণ্ডী বেয়ে 
নেমে এট ওই কাণ্ডটা বাঁধয়েছে চঙ্গু । 


সবেশ ফিরে এসেছে বাংলোয় । 

মেজর গাঙ্গমীল তখন রোদ পোয়াচ্ছে, আর মিসেস রানি সেই 
বোনার কাজ শুরু করেছে । 

সবেশি বলে- র্রেকফাষ্ট দিয়েছে ? 

ব্রেকফাম্টের কোন চিহই নেই । অথচ চঙ্গ গেছল তাদের ভাকতে। 
ওইভাবে, মিসেস গাঙ্গীল বলে ? 

' -_দেখাছি । 

ব্যাপারটা বেবীরও নজর এড়ায় নি। 

সে ছবির ম্যাগাঁজনের পাতা ওলটাচ্ছিল। দেখছে চঙ্গুকে প্লেট 
চামচ হাতে ছুটে নামতে । তারপরই দেখা যায় বিরন্তু সবেশিদাকে, 
ওদিকে আসছে আহইীভ | 

চঙ্গ্‌ গিয়ে কিচেনে ঢ্‌কেছে ! আইভিকে ঢুকতে দেখে বেবী বলে। 

- সবেশিদা ঝোরার ধারে গেছল, না রে? 

আহীভ'র সারা মনে তখনও জালা । জবালাভরা কণ্ঠে আইভি বলে । 
-_ছাড়তো ওটার কথা । লাইফ হেল করে দেবে দেখাঁছ। 
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বেবী বলে- না রে, দেখাব পথ একটা হবেই । চঙ্গুটা বেশ ইনটে- 
িজেণ্ট মনে হয় । 

মায়ের ডাক শুনে চাইল ওরা । 

_ব্রেকফান্ট হয়ে গেছে, আয় তোরা 2 

রঞ্জন কদনেই বেশ উন্নীত করেছে । টোস্ট, মাখন, জ্যাম, ওমলেট, 
কলা সবই সাজিয়ে দিয়েছে টেবিলে । 

ওঁদকে অঞ্জন ঘামছে আর ঘর সাফ করছে । 

মসেস গাঙ্গীল বলে_ মঙ্গু ! জ্‌তোগুলা ওঘরে নিয়ে গিয়ে সাফ করে 
রাখ?! 

সবেশি বলে একট্র পরে আমাকে একটু ম্যাসেজ করে দিও । বসে 
বসে যে বাত ধরে গেল বাবা। 

মঙ্গ: অর্থতৎি অঞ্জন এবার যেন রাগে ফেটে পড়বে। 

কিন্তু রঞ্জন অর্থাৎ চঙ্গুই বলে। 

_-ও খুব ভালো ম্যাসেজ ভ করে সাব। 

দুপুর নামছে । 

িচেনে রঞ্জন ব্যস্ত । আইভিকে ঢুকতে দেখে চাইল। 

আইভি বলে_ দাও, সব্জীগুলো কেটে দিই । 

হানে আইভি ডালে নূনটা আমি 'দচ্ছি। 

শনজেই ভাতের হাঁড়তে হাতা দিয়ে বলে । 

- এক! একি পাশ্ড পাকাচ্ছো ? নামাও । 

তড়বড় করছে রঞ্জন । আইভি বলে। 

_নাড়ো, পুড়ে যাবে যে। আঁমই ভাতটা নামিয়ে দিচ্ছি। ফ্যান 
গেলে দিচ্ছি । 

আইীভই সকাল 'বকাল এসে হাত লাগায় । আহীভ বলে-_ এসব. 
কাজ করোনি তবু কেন বললে যে জানো? 

রঞ্জন বলে- পোড়া পেটের দায়ে মেমসাহেব! 

আইভি দেখছে ওকে! বলেসে। 

_-মিথ্যে কথা ! 

_না মেমসাহেব | 

ওই মঙ্গও বেয়ারাগার কখনও করেনি, ঝাঁটাই ধরতে জানেনা । 

রঞ্জন জবাব দেয় ওর খবর জানিনা, পথে দেখা । 
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এখানে কাজ পেয়ে চলে এলাম আপন গড । 

আইভি ওর মুখে ইংরাজী শুনে চাইল। সেটা বুঝতে পেরে রঞ্জন 
বলে_ হোটেলে দ:"চারটে ইংরাজী শিখোঁছলাম | 

আইভি বলে- সব্জীতে এইটুকু নূন আর এইটুকু লঙ্কা দেবে-- 

ভাল করে ভাজবে আগে মশলা দিয়ে । 

_সব জান ! 

_ছাই জানো ! আহীভ চলে যায় ? 

আহীভ'র এই সাহায্যের জন্য তব শোনরকমে রান্না করতে পারে 
চঙ্গু। কিন্তু মর্গষ অর্থাৎ অঞ্জনের অবস্থা সাঁত্যই শোচনীয় হয়ে উঠেছে। 

ওঁদকে সবেশিকে তখন মালিশ করছে অঞ্জন ! ওর হাত পা টিপতে 
হয়। অঞ্জন ওই সেবাপর্ব সেরে এবার তাদের ঘরে সাহেব, মেম- 
সাহেবদের কয়েক জোড়া জ্‌তো নিয়ে পালিশ করতে বসেছে । 

রঞ্জন বলেকি করছিস ? 

অঞ্জন গর্জে ওঠে_-জ্‌তো পালিশ মালিশ সবই তো হ'ল । এবার 
[ক বানাব রঞ্জন ? 

রঞ্জু" চাপাস্বরে বলে আঃ! টুপকর? আর ক'টা দিন, তারপরই 
সব ব্যবস্থাই হবে । জঁতো সাফ করে রাখ, সাহেবরা বেড়াতে বের হবে 
বৈকালে, তখন সর্বেশের কাগজপন্র হাতাতে হবে । 

_কি হবে তাতে ? 

রঞ্জন বলে -হবে ব্রাদার, এভার ক্লাউড হ্যাজ এ 1সাঁলভার লাহীনং, 
সব মেঘের গায়েই রূপালী সূর্যের আভা থাকে রে, সব রান্ররই শেষ হয়। 

অঞ্জন বলে__আজ কিছ; কালেকসন করতে হবে, ওাঁদকের পাহাড় 
গেকে ডালামাইট, মাইকা ইজেলও দেখোঁছি। ম্যাঙ্গাজীন কোবাল্টও 
রয়েছে এখানের পাহাড়ে । 

রঞ্জন বলে-__এখানের বনও তেমাঁন সমৃদ্ধ, কতরকম রেয়ার ভ্যারাইঁটি 
গাছপালা, ফার্ণ আঁকড রয়েছে, কালেকসন কতটুঁকুই বা হল! 

-_ তবে পড়ে আছস কেন ? 

রঞ্জন বলে__মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে ওই শয়তানের হাত থেকে । এও 
বনকে বাঁচাতে হবে। আর তা করবোই ! 

আইভি ঘাঁচ্ছল বাইরের পথ 'দয়ে। ওদের কথাগুলো কানে আসে 


তার। 
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প্রথম থেকেই আইভি'র একটা সন্দেহ জেগেছে ওই দ্যাট তরুণের 
সম্বন্ধে । ওরা কেউই রাধুনি বেয়ারা নয় । অথচ এভাবে কেন পড়ে আছে 
তা জানেনা । 

আর ওই চঙ্গকে তারও ভালো লেগেছে । ভদ্র চোখেমুখে মাজত 
রুচির ছাপ, তার জন্য ভাবে, তাকে বাঁচাবার চেষ্টাও করছে। | 

সরে যায় আহীভ। 

সর্বেশ বৈকালে জপ নিয়ে বেড়াতে বের হচ্ছে। মিসেস গাঙ্গলও 
এর মধ্যে সেজেছে । চড়া মেকআপ করেছে, বেবী বলে । 

_মা, বনের মধে; এসব দেখবে কে ? 

[মসেস গাঙ্গতীলও এইবয়সে যুবতী সাজতে চায়। মেয়ের কথায় মিসেস 
গাঙ্গীল বলে থাম তো! বন্ড বাজে কথা বালস। 

মেজর গাঙ্গলিও সেজেগুজে বন্দুক নিয়েবের হয়েছে। মিসেস গাঙ্গুলি 
বলে। 

চঙ্গ,, মঙ্গ;, বাংলোতে থাকবে । আমরা ফিরে আসা । 

জী মেমসাব | চঙ্গ; ঘাড় নুইয়েই সায় দেয়। 

জিপটা বের হয়ে যায়, এবার রঞ্জন বলে। 

-অঞ্জন, শুরু কর অপারেশন । 

ওরা দুজনেই এবার সবেশের ব্যাগ কিডব্যাগ খুলে হাতড়াতে থাকে, 
বিশেষ কাগজপন্র, কিছ: মেলেনা । হঠাৎ তোষকটা তুলে একটা ডাইরণী 
আর বেশাকছ্‌ কাপজপন্র, চালান এসব পেয়ে যায়। সবে'শের নিজের 
হাতে লেখা ছু হসাব, আদবাসী সদরি-লোকজন-_-মায়, নটবরকে 
দেওয়া টাকার হসাব, লালাজীর কাঠের গোলার চিরুকুট, ফর্দ এসবও 
[মলে যায়। 

রঞ্জন বলে -ব্যাটা তো লট করাছিল রে সারা বন। লাখ কয়েক টাকা 
আমদানী করেছে এই করে। 

অঞ্জন বলে - এখন কি করাঁব ? 

রঞ্জন কাগজপন্রের থেকে কিছু দাম কাগজ, চালান-চিরকুট সাঁরয়ে 
নিয়ে বলে- সব নিস না, ছু নিলাম মান্র। 

ওরা কাজ সেরে সেইসব কাগজ এনে তাবড়া বেধে কিচেনের মটকাতে 
সাবধানে রেখে দিয়ে এবার নিজেদের কাজ সারতে থাকে । 

কশদন ধরে বেশ কিছ ফুল-পাতা-আঁক্ড সংগ্রহ করেছিল রঞ্জন 
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সেগুলো তার এ্যালবামে সাঁটতে থাকে, নোট করতে থাকে । অঞ্জন ও 
ব্যস্ত হয়ে পড়ে । 

শান্ত অরণ্যে বৈকালের আলো ম্লান হয়ে আসে । 

জিপের শব্দ ভেসে আসে ননচে থেকে । লালধুলো ডীঁড়য়ে শান্ত 
বনরাজ্যে মূর্তিমান অশান্তর মত সবেশের জিপটাকে আসতে দেখে ওরাও 
তাদের কাগজপন্র সামলে এবার ?কচেনে ঢোকে রঞ্জন, অঞ্জন পাম্প করে জল 
তুলতে থাকে । 

_চা লাগাও চঙ্গু! জলাঁদ - 

মেজর সাহেব জিপ থেকে নেমেই হাঁক পাড়ে। 

সকালে রঞ্জন অঞ্জন কাঠ আনার ছল করে বের হয়। আজ রঞ্জন বের 
হয়েছে । আর এসেছে ফরেস্ট কলোনীতে রেঞ্জ আফসারের সন্ধানে । 
তার বনে এতবড় কান্ড ঘটছে তাকে জানাতেই হবে । 

রঞ্জন জানে তার কাকা শমনদমন ব্যানাজঁ এই বনের বাইরেই আয়রণ 
ওর মাইনস্‌ অঞ্চলের নামীদামী লোক। এখানের এম পি তান, তার 
কাকাবাবুর ছেলে পুলে নেই, রঞ্জনকেই পত্রবৎ ম্বেহ করেন । 

তান জানেন না যে রঞ্জন এখানে আছে এই ভাবে, জানতে পারলে 
রঞ্জন অঞ্জন দুজনেরই বিপদ হবে । তবু রঞ্জন ভেবেছে রেঞ্জ আঁফসার 
সাহায্য না করলে বাধ্য হয়েই কাকাবাবুকেই জানাবে সব কধা । 

তবু আশা নিয়েই এসেছে ফরেস্ট কলোনীতে । 

হরলাল তেওয়ারী গত রাতে বনে গেছল। 

তার চোখের সামনে দিয়ে একটা ট্রাক বের হয়ে যায়, কিছুটা তাড়াও 
করোছল, কিন্তু ট্রাক থেকে কারা গুল চালাতে হরলালের জিপের টায়ার 
 ফেসে গেছল। 

তাদের ধরতে পারে নি হরলাল। 

বেশ ক্ষুব্ধ জ্রালাভরা মন নিয়েই ফিরেছে সে। এবার তৈরী হয়েই 
বের হবে। 

আঁফসে বসে আছে, হঠাৎ রঞ্জনকে ঢুকতে দেখে চাইল হরলাল 
তেওয়ারী । চেনা মুখ ! 

রঞ্জনও অবাক তার পুরোনো সহপাঠীকে দেখে । 

দুজনে একসঙ্গে বোটানি নিয়ে পোস্ট গ্রাজয়েট কোর্স করেছে। তারপর 
রঞ্জন ডক্টরেট করে প্রফেসারী করছে আর ই্ডিয়ান ফরেস্ট সাভিস পরাঁক্ষা 
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দিয়ে হরলাল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে গেছে । 

দু'জনের দেখা হয়ে যায় হঠাৎ নাটকীয় ভাবেই । 

হরলালও খুশি হয়-_ রঞ্জন, তুই এখানে ? 

রঞ্জন বলে_ এমাঁন বেড়াতে এসেছি সারান্দার বনে, কিছ নতুন 
স্পোঁসজ স্টাডি করতে চাই । 

হরলাল বলে-_-দারুণ সাবজেস্ট আছে তোর জন্য এখানে । রয়েছিস 
তো, চল দেখাবো । তবে এমন সন্দর বন আর কতাঁদন থাকে কে জানে 2 
একাঁদকে পাহাড়ের পর পাহাড় এর গাছ পালা কেটে ব্লাষ্টং করে আয়রণ 
ওর তোলী হচ্ছে, তব কিছু বনকে রাখা হয়োছল, সেই বনেও এবার 
চোরাকাটাই হয়, কাঠ চুরি ঘায়, হাতি, বাঘ-চিতা-_হারণ মারা শুরু 
করেছে চোরা শিকারীর দল, বেশ আট ঘাট বে'ধেই তারা এসব করছে । 
ধরতে পারা যায় না সেই মাথাদের, ধরা পড়ে দু একজন চুনোপুটি 
মান্র। ওরাই বহু বনকে শেষ করেছে এবার এই বনের পালা । 

কি ভাবছে রঞ্জন । 

এর মধ্যে চা এসে গেছে । রঞ্জন অঞ্জনকেও হরলালের কাছে আনোন । 
অঞ্জন কিছ কাঠ 'নয়ে ফিরে গেছে বাংলোয় । 

সেখানে গিয়ে জানাবে আ'দবাসী বসতিতে গেছে চঙ্গ কিছ আনাজ- 
পন্র, ডিম-এর সন্ধানে | 


রঞ্জন অঞ্জনকেও সব ব্যাপারটা জানাতে চায় নি। 

এবার রঞ্জন বলে হরলালকে। 

_ওই চোরাচালানের একটা মাথার সন্ধান দিতে পার । 

হরলাল বলে- কিন্তু প্রমাণ, সাক্ষী, এসব তো চাই ! 

রঞ্জন বলে-সেটা তোকেই যোগাড় করতে হবে । হাতে নাতে ধরতে 
পারলেই কাজ হবে। 

--কিন্তু কে সেই মহাত্মা £ তুই তার সন্ধান পৌঁল কি করে ? কোথায় 
থাকেন তান ? 

হরলালের কথায় বলে রঞ্জন । 

_আপাততঃ এখানেই আছে, তোর এলাকাতেই । তবে মাল 
কলকাতার । 
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- আমার এখানে আছে আপাততঃ ! অর্থাৎ এখন যে সব অপকর্ম 
চলছে তারই হীঙ্গিতে ? 

_হতে পারে। 
,  সবেশের নাম, বর্ণনা, বর্তমান ঠিকানা জানাতে হরলাল-এর সামনে 
সর্বেশের ছবিটা ফুটে ওঠে । 

বলে সে- ফাইভ ফিফটি ফাইভ গ্রেট খায়, গোঁফ ইয়া এক জোড়া । 
মদও খান। সন্ধ্যায় বাংলোতে মহফিল বসায় ? 

অবাক হয় রঞ্জন -তুই এসব কি করে জ'নালি ? 

হরলাল বলে-__এখানে এসোৌছল । বোধ হয় আমাকে হাতি আনার 
মতলবে । সন্ধ্যায় স্কচ খেতে নেমতন্নও করেছিল বাংলোয় । 

রঞ্জন বলে-__ওই মূর্তিই। রাতেও জিপ ?নয়ে বের হয়। 

[দনেও । 

হরলাল বলে--ওর ওপর নজর রাখছি, বাংলোতেও যাবো তাহলে! 
আর তুইও নজর রাখ, কিছ: প্রমাণ চাই-_-তাহলেই ওকে সযৃত করে দেব । 


রঞ্জন বূলে তার বর্তমান অবস্থার কথা । 

বাধংলোতে এখন কুক হয়ে রয়েছে । আর তার নাম সেখানে রঞ্জন নয় 
চন্দ্রবদন ওরফে সে এখন চঙ্গু বলেই পারিচিত । 

হাসছে হরলাল। রঞ্জন বলে। 

-সর্গেলেও আমরা কেউ কাউকেই চিনবো না। আর তুই বনে নজর 
রাখ, প্রমাণ কিছ নিশ্চয়ই হাতে পাব । 

উঠে পড়ে রঞ্জন- চাঁল, বাঁস্ততে আনাজ-পন্, ডিম কিনতে এসোঁছি বলে 


জানে ওরা । 


__ব্রেকফাম্ট এখনও রোড হয় নি! কোথায় থাকো রাস্কেল ? 
গর্জে ওঠে সবেশি রঞ্জনকে ঢুকতে দেখে । বলে চলেছে সে। 
- আমাকে কাজে বের হতে হবে ! ননসেন্স। 
রঞ্জন ওরফে চঙ্গ্‌ বলে। 
বাস্ততে গেছলাম আণ্ডা, সবজীর সন্ধানে । 
- ফের জবাব । জতিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব রাস্কেল। 
আইভি বলে--ডিম নাহলে ওমলেট জুটবে না__খঃজে খ*জে আনতে 
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হবে তো গাঁ থেকে। 

সবেশি বলে-_-ওই সব অপদার্থ কামচোট্রাদের প্রশ্রয় দিও না আইভি 

তারপর যেন পরম দয়া করে বলে চঙ্গ্‌কে। 

-যা, ফের কোন দন দেরী হলে-_ 

মেজর গর্জে ওঠে আই শ্যাল ড্রাইভ ইউ আউট, লাথ মেরে রের 
করে দেব । নো এক্সপ্রানেশন-াযাও। 

চঙ্গুকে নেহাৎ লাঁথটা মারেনি সবেশি এই যেন তার ভাগ্য, অঞ্জন 
ওরফে মঙ্গও দেখেছে সব, সেও রেগে গেছে । তব চঙ্গুর ইশারাতে 
জবাব দিল'না। 

আইভি'র এই সব মেজাজ মোটেই ভালো লাগে না, সেও বুঝতে পারে 
না ওরা কেন এখানে পড়ে আছে । 

সবেশি বলে পরশ এখানে হাট বসবে, হাট থেকে বেশী করে ডিম-_ 
মুরগী -আনাজ-পন্ন কনে রাখতে হবে সাব্‌। 

মেজর বলে- কারেক্ট ! আঁদবাসীদের হাট--তাহলে তো ইয়ে ওদের 
নাচগানও হয়, আর দ্যাট মহুয়া-_ওসবও মেলে ? 

সবেশি বলে--মহয়া, হাঁড়য়া ওসব তো এখানে ঢেলে চর হস 
ওসব গলে মাতাল হয়ে নাচ গানও হয় ওদের । 

মেজর খুশি হয়-_ভোঁর গুড, তাহলে পরশু হাটে যেতেই হবে । কি 
বল সবেশ। 

মিসেস গাঙ্গুলি বলে যাবে যাও, তার বাড়াবাঁড় করলে আই শ্যাল 
কক্‌ ইউ আউট, নো এক্সগ্রানেশন ! 

হাসছে মেজর গাঙ্গযাল। ওসব তার গা সওয়া হয়ে গেছে । এখন পরের 
ঘাড়ে পরগাছা হয়ে রয়েছে তাতেও ল্জা অপমান বোধ নেই, তবে ওই 


'ফোঁপরা ঢেশকর মত মালটারী মেজাজই রয়ে গেছে। 


কিন্তু স্ত্রীকে বরাবরই সমীহ করে মেজর, তাই এখনও চুপ করেই 
রইল। 

কাজ সারতে বেলা একটা বেজে যায়। 

[কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম পায় এখন রঞ্জন আর অঞ্জন । 

অঞ্জন বলে- আমি তো ঝাড়ুদার, মালশওয়ালা-বুট পালিশ সবই 
হলাম, ওই ব্যাটা তোকে যা তা বলবে চুপ করে থাকাঁব ? 

রঞ্জন এবার এখানে হরলালকে দেখে সাহস পেয়েছে, ওর হাতে 
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সবেশের সেই সব চোরাচালানের কাগজপন্রগুলো তুলে দিতে পারলে কাজ 
এগিয়ে যাবে, ওই সবেশের মুখোস সে খুলে দেবে ; বলে রঞ্জন । 

-কদন চুপচাপ থাক। সব কিছুরই জবাব ওকে দেব । 

_কখন? কবে ? 

, হাসে রঞ্জন- সময় হলেই দৈখাঁব, চল-_ 

তাদের ঘর থেকে বনে বের হয়ে যায় তারা । কিছ স্পোঁসমেন সংগ্রহ" 
করে, আজ রঞ্জন হরলালের সঙ্গেও বনে "দখা করবে । আর সেই কাগজ- 
গুলো তুলে দেবে ওর হাতে । আঁফসে এসব করা ঠক হবে না, সবে'শের 
লোক সেখানেও আছে । তাই বনের একটা জায়গাতেই দেখা হবে তাদের ॥ 


আইভিও কথাটা ভেবেছে । 

আজ সকালেও চঙ্গুকে যা তা কথা বলেছে সবেশ। আহীভ জানে' 
কারণটা । চঙ্গু তাকে ওর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এসব করে । আর 
সবেশি তাতে খুশি নয়, তাই ওকে তাড়াতে চায়, অপমান করে । 

কিন্তু আইভি'র বার বার মনে হয়, স্রেফ টাকার জন্য ওরা কুক, 
েয়ারাগার করতে আসোঁন। চঙ্গুদের কথায়, চেহারায় একটা মাজত 
রুচি, ব্াদ্ধিমত্তার ছাপ আছে। রাঁধাঁন বেয়ারাগারও করেনি তা বুঝেছে 
আহইভি। 

শান্ত দুপুর, সকলেই ঘুমুচ্ছে । 

সবেশ বের হয়ে গেছে কি কাজে । আইভি চুপ চাপ ওই আউট, 
হাউসের দিকে আসে । 

শান্ত নর্জন পারবেশ । 

দরজাটায় শিকল দেওয়া- চঙ্গু মঙ্গ: দুজনেই নেই । 

শক ভেবে আহইীভি দরজা খুলে ভিতরে ঢোকে, এঁদক ওাঁদকে ছড়ানো 
ওদের জামা, গোঁঞ্জ, লঙ্গ, ব্যাগ দুটো চারপাই-এর নপচে রাখা, ওপাশে 
কাঠের লম্বা টোবলে বিছানার সৌখাীন একটা চাদর, বেশ দামীই । ওদের 
সোয়েটারও দামী, চাদরটা তুলতে নীচে দেখে একটা সন্দর ফাইল-_ 
এ্যালবাম-এর মত বই । একটা দামী পারকার পেন। 

অবাক হয় আইভি । এত দামী পেন ওই চঙ্গু ব্যবহার করে তা 
ভাবেনি । ওাঁদকের এযালব্যামটা খুলে দেখে যত্ন করে গাছের পাতা- ফুল 
এসব রাখা, সুন্দর হাতে ওদের ল্যাঁতন নামও লেখা, সংগ্রহের স্থান 
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সারান্দা অরণ্য আর তারিখ হাল ফিলের। 

এযালবামের প্রথম পাতায় নামটা পড়ে আইভি । ডঃ রঞ্জন ব্যানাজশ, 
অধ্যাপক । 

বটানর ডঙ্টরেট ! আইভি চমকে ওঠে । 

ওঁদকে টৌবলের তলায় রাখা কিছ পাথর- ট্যাগ করা, ওপাশেও 
পাওয়া যায় চারপাই-এর নীচে একটা নোটবই । 

ইনি অঞ্জন চ্যাটাজ জুয়োলাঁজর অধ্যাপক । 

ওরা এসেছে এই অরণ্য পর্বতে ওদের গবেষণার কাজে । আইভি 
খাতাপন্র ফথাস্থানে ওই ভাবে রেখে বের হয়ে আসে । 

একটা 'বাচন্র রহস্যেরই যেন সন্ধান পায় সে। মনে হয়, চঞ্গ মঙ্গর 
আসল পরিচয় সে জেনে গেছে । 

উত্তেজনা চেপে আইভি বাংলোর এাঁদকে এসে একাই বসে থাকে । 
নস্তব্থ চাঁরাঁদক, দুপুরের রোদ ঢলে আসছে, বনে বনে গেরুয়া রোদের 
মিতালী । ঝোরার শব্দটা সমানে চলেছে, ওর মাঝে হঠাৎ একটা দেহাতী 
গানের সুর শুনে চাইল। 

চঙ্গ ফিরছে কিছ শুকনো কাঠ কুটো নিয়ে । 

অঞ্জন গেছে বসতির 'দকে, যাঁদ 'কছু পেপে বা অন্য কোন ফল 
মেলে । কলা পেপে কিছু হয় ওদের ঘরে, পেয়ারাও মেলে অনেকের 
বাঁড়তে। একা চঙ্গুই ফিরছে, বৈকালে চায়ের আগে না ফিরলে হৈ হৈ 
করবে সাহেব । রঞ্জনের মাথায় একটা গামছা জড়ানো, পরণে ধাঁত 
ময়লা শার্ট, এরমধ্যে দেহাতী গানও শিখেছে । 

_-পূরবতর মালা__পাঁছতর মালা 

জয়া সখ জিয়া ভরমাই । 

হঠাৎ কাঠ রেখে নিজের খাপরার ঘরে ঢুকছে, পিছু পিছু আইভিকে 
আসতে দেখে বলে চঙ্গ; ৷ 

-ক্যা মেমসাব! লড়কি আনতে গেছলাম জঙ্গলে । 

চা আভ বানায়েগা ! 

আহীভ ঘরের মধ্যে চুকে বলে । 

_-কি নাম তোমার ? 

চঙ্গ! আজ্ঞে চন্দর মোহন । 

-কে তুমি? ডঃ রঞ্জন ব্যানাজ? না অঞ্জন চ্যাটার্জ ? 
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চমকে ওঠে রঞ্জন । তবু বলে-_-কি বলছেন মেমসাব-আমি চঙ্গ; 
আছি। 

আইভি বলে-_ধরা পড়ে গেছেন প্রফেসর ব্যানার্জ, বটানির ডঙ্টরেট 
হয়ে চঙ্গ; নাম নিয়ে আর আমাকে ঠকাতে হবে না। 

_ মানে! 

'আহীভ এবার চাদরের নীচেকার খাতা-কলম দেঁখয়ে বলে। 

এরপরও মিথ্যা বলবেন? এখন আপনার আসল পরিচয়টা যাঁদ 
সবেশবাব্‌, মেজর জানতে পারেন 2 

রঞ্জন ভীতকণ্ঠে বলে_ তাহলে মেজর সাহেব গুলি করে দেবেন। 'প্রিজ- 
দয়া করে ওসব বলবেন না কাউকে । 

আইভি বলে__তাহলে আপাঁন ডঃ ব্যানার্জণ, ডীন অর্থাৎ মঙ্গ হচ্ছেন 
ডঃচ্যাটাজ। আপানি বটানি উনন জুয়োলাঁজ ? 

মাথা নাড়ে রঞ্জন, বলে। 

-চঙ্গ মঙ্গ সাজতে চাইনি, কিন্তু জানেন হঠাৎ বিপদে পড়ে গেলাম । 

ওদের পথের সেই সর্বস্ব চুরির ব্যাপারটাই জানায় অকপটে আজ 
রুনি । তারপর বনে আসার কাঁহন চঙ্গ; মঙ্গহ রূপে বহাল হওয়ার কথা 
জানায়, বলে রঞ্জন । 

_ ইচ্ছা করে এসঝকাঁরনি, ঘটে গেল। আর এখানে এসে দেখলাম 
অনেক কিছ; ওই সবেশিবাব্‌ আদৌ সাবধার লোক নন, ডান সবাঁকছুই 
লুট করতে চান তাও দেখাছ। 

আইভি শুনছে ওর কথাগুলো, বলে রঞ্জন । 

-আপান নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার কোন ক্ষাতি করতে পারবে না 
সবেশিবাবু, বরং ওকেই বিপদে পড়তে না হয়। 

আইভি দেখছে ওকে । রঞ্জন বলে। 

_কিন্তু কথা দেন আমাদের ব্যাপারটা কাউকে জানাবেন না। প্লিজ, 
এতে আপনারও ভালো হবে । 

আইভিকে সবই জানাল । বলে সে। 

_-ঠিক আছে কথা দিলাম । 

-চঙ্গ। ইউ রাড শোয়াইন | হাকি পাড়ে মেজর সাহেব । 

আইভি বলে-_যান, ওই শুরু হল। এরপর সবেশিবাবৃও এসে পড়বে। 

হা্, ওইসব খাতাপন্ সামলে রাখবেন । 
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চঙ্গ: ঘাড় নেড়ে ঘর বন্ধ করে দেড়াল - জী সাব্‌। 

নামষের মধ্যে সে পাকা রাঁধুন সেজে গেছে, আইভি হাসছে । 

আজ তার মনে 'ি যেন একটা সাহস জাগে। 

বৈকাল নামছে, ঝোরার ধারে একটা শিমুল গাছে লাল ফুলের 
অরুনাভা, বাংলো থেকে বের হয়ে আসে আইভি, ওই জায়গাটা তার 
খ্‌বই প্রিয়, পাথরে বসে ঝোরার জলধারার দিকে চেয়ে থাকে-_ছোট 'ছোট 
মাছগুলো জলে দলবে'ধে খেলা করে, দ:'একটা হারণ ভাত ত্রসন্ত কালো 
ডাগ্গর চোখের চাহনি মেলে জল খেতে আসে । আহীভ দেখে ওদের । 

আজতার মনে খাঁশর সুর জাগে । একা নয়, সে সবেশের লোভ 
হাত থেকে বাঁচবার জন্য আর একজনও তার পাশে আছে, যে রুপগ্ণে 
শক্ষায়, সমাজের বরণীয় লোক । তারজন্যই যেন কোন রাজপনণ্র ছদ্ম- 
বেশে রয়েছে তার পাশে । 

গান গায় আইভি । 

বেবী দেখে দিদির এই খশটা । আজ যেন 'দাঁদর গন্ভীর মুখে কি 
খুশির সাড়া ওঠে। 

দিদি! 

আহীভ চাইল বেবীর দিকে । বেবী দেখছে ওকে । 

কি ব্যাপার রে ? 

- আইভি জবাব দেয় না। ওর মনের সেই গোপন স্বপুটার কথা 
কাউকে জানাতে চায় না সে। বেবী উঠে আসে। 

_চল, একটু ঘুরে আসি ওই গাঁয়ের দিক থেকে । 

আইভি আজ বাধা দেয় না। এই সুন্দর উপত্যকাকে কাঁদন যে 
ভীত চাহনিতে দেখছিল, আজ সেই ভয় কেটে গেছে । বলেসে? 

চল! 

ছোট্ট আঁদবাসী বসাঁত। ঘরগুলো সুন্দর করে লালমাটি 'দিয়ে রং 
করা, দেওয়ালে ফুল--গাছ হাতি এসব আঁকা । একেবারে ঘরোয়া 
মেয়েদের এই অঙ্কন রীতি । তাতে একটা সহজ সৌন্দর্য ফূটে উঠেছে 
[নিজস্ব রীতিতে । 

ওঁদকে একটা চালাঘরে স্কুল বসেছে । 

ছেলেমেয়েদের পড়ার শব্দ ওঠে । আর তার পাশে কিছ: গাছগাছালসি 
পেপে কলা পেয়ারা গাছে ফলও ধরে আছে প্রচুর । 
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ওখানে গাছের নীচে মঙ্গকে দেখে বেবী বলে। 

_াঁদাঁদ, মঙ্গ না? এ্যাই মঙ্গু ! 

আহইীভ ও দেখে মঙ্গকে। ওর আসল পাঁরচয়টা আজ জেনেছে 
আহইীভ। সুন্দর ডাগর নিষ্পাপ চাহনি । মঙ্গুর পরণে মোটা ধূতি, ফতুয়া । 
হাতে একটা থলেতে কিছ আনাজ-পন্ন । 

'মঙ্গু বলে__ আনাজ-পন্র, কিছ ফলের জন্য এসোৌছ মেমসাব ! 

বহ্‌ৎ বাঁড়য়া আমরূদ আরও দাও জলাঁদ। গাছের উপর থেকে 
হুঙ্কার ওঠে । 

_ এ্যাই বাচ্চালোগ জোরসে । তিন সাত একুশ ! তিন আট চাব্বশ, 
তন নয়- - 

পেয়ারা, কলাগাছের মালিক ওই স্কুলের মাস্টার মশায় । গ্রাছের ফল 
পাকুড় নগদে বিষ্কী করার খদ্দের পেয়ে তিনি নিজেই গাছের ডালে উঠে 
বিক্লীর জন্য পেয়ারা পাড়ছেন আর গাছের ডাল থেকেই ছান্রছান্রীদের 
উদ্দেশ্যে নামতা হাঁকছেন--তিন নয়- সাতাশ ! 

লাফ 1দয়ে এবার ডাল থেকে নেমে আসে পেয়ারার থাঁল নিয়ে । মাথায় 
টিক খালি গা। হাটু অবাধ ধূতি। 

এ হেন মাম্টারকে দেখে বেবী হেসে ফেলে । 

আইভি বলে-তব্ এই বনের মধ্যেও লেখাপড়ার চর্চা তো রেখেছে 
তার দাম ক কম ? 

মাম্টার বলে-কোশিষ করতা মেমসাব । কিসি তরেসে গুজারা হোতা 
হ্যায় । 

বৈকাল নামছে । ওরা ফিরছে বাংলোর দিকে । আজ আইভি দেখছে 
মঙ্গকে। বলে সে- ব্যাগটা আমাকেই দাও । 

মঙ্গু বলে নেহি মেমসাব ! হাম হ্যায়, না! 


বিজ্ঞ আফসার হরলাল তেওয়ারী এবার রঞ্জনের দেওয়া কাগজপন্ন- 
গুলো ওর কোয়ারটারে বসে দেখছে । লোকটা যেবেশ ক্ষতি করেছে 
এই বনের, তা বুঝেছে হরলাল। এখনও বেশ কিছ লোককে হাতে 
এনে কাঠ পাচার করছে, হাতির দাঁতও পাচার করে মায় অন্য প্রাণীদের 
চামড়াও । 

কিছ লোকের নামও পায়, হরলাল ওই সব কাগজে । গার্ড নটবরের 
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নামও রয়েছে । হরলাল তেওয়ারী এ সব ব্যাপার কাউকে জানতে দিতে 
চায় না। নজর রাখছে সে বনের যেখানে গাছ কাটাই হচ্ছে সেখানে । 

বেশ কিছ দামী সেগুন কাঠ- রোজউড গ্রাছও কাটা হয়ে গেছে। 
'লগগুলো পিস করে একটু শুখুলেই ওদের পাচার করা হবে। 

ভিখুয়াসদাঁর এই বনের কোন আঁদবাসী মৃণ্ডাদের সর্দার । এককালে 
ওদেরই দখলে ছিল এইসব এলাকা । বনের রাজা ছিল ভিখুয়ছ্র পূর্ব 
পুরুষ । তাদের রাজধান+ও [ছিল-_বনের মধ্যে । প্রজাদের সমবেত করার 
জন্য রাখা ছিল বিরাট একটা নাগরা ; সেই নাগরা বাঁজয়ে বপদে আপদে 
বনের*মানুষদের সমবেত করা হতো । 

আজও অতীতের সেই রাজবংশের পাঁরচয় নিয়ে রয়ে গেছে বিশাল 
নাগরা । ওর গুরু গম্ভীর ধ্বানতে বনের মানুষ বিপদের সঙ্কেত পেয়ে 
ছুটে এসেছে অতীতে । 

আজ সে সব কাহিনীতেই পরিণত হয়েছে । তবু িখুয়াসদরি বেচে 
আছে বনের আঁলাখত রক্ষক হয়েই । 

দেখে সে আজকালকার বনকমর্দের লোভ আর অসাধ্‌তা । বড় বড় 
গাছকে কেটে ফেলছে-_রাতের অন্ধকারে পাচারও হয় সেইসব কাণ। 
বললেও কেউ শোনে না। 

এই প্রথম দেখছে ভিখুয়া সর্দরি হরলাল তেওয়ারীকে-_যে বনকে 
ভালোবাসে । বলে হরলাল। 

-_তোমার নাম শুনেছি সদর্রি। এই বনকে বাঁচাতে চাই লোভ? 
শয়তানদের হাত থেকে । তোমার মদত চাই। সদর দেখছে ওকে। 
বলে সদার ৷ 

_ওরা বিষ 'দিয়ে হাতিও মেরেছে- বাঘ, হায়না ভি মারে । 

-_সেকি! ্‌ 

হরলালকে ওই সদরিই নিয়ে যায় বনের গভীরে । 

ঘন বাঁশবনে ঢাকা পাহাড়-নীচে আটাড়ি লতাপলাশের ঘন জঙ্গল, 
সূর্যের আলোও সব সময় ঢোকে না। 

সেখানেই দেখে হরলাল বিশাল হাতিটাকে। পড়ে আছে-- ওর বড় 
বড় দাতি দুটো নেই। সদরি বলে। 

- এবার কিছ্াদন পর ওর হাড় ভি নিয়ে যাবে ওরা । হাতির 
হাড়ও ভালো দামে বিষ্কী হয়। 
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ঘন বনের মধ্যে পড়ে আছে হাতির আধপচা মৃতদেহটা । অরণ্যের 
প্রাণীদেরও ওরা শেষ করবে। গ্াছগলোকেও করছেই। হরলা্ 
বঝেছে এ কাদের কাজ। ধরতেই হবে তাদের । 

সদরি বলে- যাঁদ সাঁত্য মদত চাস পাহেব- হণ্যা দিব । 

লোৌকন সাঁত্য কথা বলতে ভিখুয়া আজ ভুলে গেছে । 

ভদ্ুলোকেরা ওদের চিরকালই ঠঁকয়েছে। তাই হরলালকেও আঁবশ্বাস 
করে সদরি ৷ 

হরলাল বলে- আমি চেষ্টা করবো সদরি । 

_হামি তোর সাথ দিব । 

হরলাল বনের সব বের হবার পথে এমান করে সজাগ প্রহরীর দল গড়ে 
তুলছে । নজর রাখতে হবে ওই-সর্বেশের উপরও । বনের বাইরে 
তাদের হেডকোয়ারেও সব রিপোর্ট করবে হরলাল। 

সবেশ এসব খবর জানে না। তার লোকজনদের নিয়ে সবেশি কাঠ 
পাচারের কাজ করে চলেছে । এর মধ্যে খবর আসে বেশ কিছ: হাতির 
দাত - দুটো বাঘের চামড়াও মিলবে । 

সবেশি তার ড্রাইভারকে দিয়ে লালজীকেও সেই খবরটা দেয় । কিছ 
টাকা আগাম পেলে ওসব মালও যাবে তার গুদামে । 

সবেশি চোরাই দামী কাঠ, এইসব মালপত্র পাচার বরে বিশেষ উপায়ে । 
সাধারণতঃ সে বনের আঁফস থেকে কাঠ কেনে, তার জন্য সরকার পারমিট, 
চালান পায়। 

প্রকাশ্যে সেই সব কাঠ দ্রাকে তুলে পারমিট দোঁখয়ে বনের বাইরে এমন 
কি কলকাতা-_অন্য শহরে চালান দিতে পারে । ওই আসল পারাঁমটটাকে 
সে বিশেষ চালানেও কাজে লাগায় । ওই পারমিটের মাল-এর নাম করেই 
কিছ: পয়সা খরচ করে সে দনম্বরী কাঠ--ওইসব মালপত্র চালান করে 
দেয়। কখনও একেবারে জাল পারামটও বানিয়ে নেয় কৌশলে । 


হরলাল তেওয়ারী ওর সেই ধরণের মাল পাচারই হাতে নাতে 
ধরতে চায়। 

সন্ধ্যার পর সোঁদন বাংলোয় সবেশি, মেজর গাঙ্গীল আহুুকে বসেছে। 
মদের বোতল ও হাঁজর। মিসেস গাঙ্গুলি এক পেগ নিয়ে মনটাকে রঙ্গীন 
করার চেষ্টা করছে। 
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1কচেনে রঞ্জন পকৌড়া ভাজতে ব্যস্ত । 

আইভই বেসন গুলে দিয়েছে, প্লেটে সাজাচ্ছে। বলে আহইীভ। 

_ এসব কতাঁদন চলবে আর মিঃ চঙ্গ ? 

অঞ্জন বলে_ তুম তো রয়েছো । 

_ সাহেব ঘাঁদ জানতে পারে সব ব্যাপারটা ? 

রঞ্জন বলে-_-একাঁদন জানবেই । 

_ তখন! 

-_ সেই ঘটনার মোকাবলা করার সাহস আমার আছে । 

রু্জনের কথায় চাইল আহইীভ। 

_ সাত্য বলছেন ? 

রঞ্জন বলে--ঘাঁদ তোমার আপাতত না থাকে, তাহলে 

কি আশা নিয়ে চাইল আহীভ ওর 'দিকে। 

এমন সময় একটা িপের হেডলাইট এসে পড়ে সামনে- জপটা 
থেমেছে বাংলোর সামনে । সবেশ দেখে স্বয়ং হরলালকে। খুশিই হয় 
সবেশ। তাহলে টোপ গ্গিলবে ওই ব্যাটা রেঞজজ আঁফসার। সবেশ 
এগিয়ে যায়। 

_ আসুন, আসুন, ইনি মেজর গাঙ্গীল। গাঙ্গীলসাহেব, উন রেঞ্জ 
আঁফসার মিঃ তেওয়ার, স্জন ব্যান্ত। ইন মিসেস গার্গীল_ 

হরলাল দেখছে ওদের । বলে সে। 

__ এাঁদকে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম খোঁজ খবর নিয়ে যাই । 

সবেশ বলে- অনেক ধন্যবাদ । 

_-তা কাজকম' কেমন চলছে 2 

সবেশ বলে-_সব কাঠ এখনও চালান দিতে পার নি। 

হরলাল বলে__বরষরি আগেই চালানের ব্যবস্থা করন, নাহলে পথঘাট 
নষ্ট হয়ে যাবে । মালও আটকে যাবে বনের মধ্যে । 

-_ তাই তো তাড়াতাঁড় পাঠাবার চেষ্টা করছি। একটু মদত করুন 
স্যার । এর মধ্যে সবেশ একটা গ্লাস এীগয়ে দেয় । 

এসে পড়েছে রঞ্জন ৷ মেজর গর্জে ওঠে । 

- গ্যাই ব্লাড চঙ্গ;, জলাঁদ সাহেবের জন্য পকৌড়া লে আও । 

[কেন পকোৌড়া । 'নিন-_ 

হরলাল দেখছে রঞ্জনকে। রঞ্জনও দেখছে হরলালকে । আজ ওরা 
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অতাতের বন্ধ হলেও কেউ কাউকে চেনে না। হরলাল বলে। 

- ধন্যবাদ, মদ আমি খাই না। চিকেনও চলে না। 

মেজর গাঙ্গুলি অবাক হয়। 

-সোঁক ! আফসার হয়ে মদ চলে না ? স্টেজ ! 

সর্বেশ বলে তাহলে সন্দেশ, ডালমুট ? 

_নীা? উঠে পড়ে হরলাল, বলে সে- সন্ধ্যাপূজা না করে জল খাই 
না। চলি। 

সবেশি উঠে আসছে, আহীভও এসে পড়েছে ' দেখছে সে সবেশিকে । 
সবেশি হরলালকে বলে। 

_তাহলে কালই দেখা করবো স্যার, আপাঁন একটু দয়া করলে সব কাজই 
হয়ে যাবে আমার ৷ নাহলে খুব াবপদে পড়বো স্যার, কাল কথা হবে । 

সবেশ ভাবছে কাজ তার এগোবে এবার । হরলাল চলে গেল। 
'সবেশি এবার খাঁশমনে মদ্যপান করতে থাকে । ওদিকে আমদানীর 
ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাবে তারপর আইভি, তাকেও হাতে আনবেই সবেশি। 


আইভি সকালে বের হয়েছে বনের ওঁদকে । 
আনতে গেছে রঞ্জনও । দুজনে চলেছে বনের মধ্যে । সকালের 
কুয়াশার জাল ভেদ করে সূর্য উঠছে-_তার প্রথম আলো এসে পড়ে বনের 
বূকে, ফার্ণ গাছের চিরল পাতায় হিমকণাগুলো উচ্জবল কোমল হারায় 
যেন পরিণত হয়েছে । জহলজহল করে। 
দীঘল শালগাছগুলো কুমারী অরণ্যের ভিজে মাঁটর বূক থেকে 
উদ্ধকাশে মাথা তুলেছে সবুজ পন্রাভরণ 'নয়ে- অরণ্য নয়, যেন এক শ-দ্ধ 
তীর্থ । প্রাণের স্পন্দন ভরা এক রুপরাজ্যে এসে পড়েছে ওরা । 
মুগ্ধ দৃজ্টতে চেয়ে থাকে আহীভ ওই গাছগুলোর 'দিকে--ওরা যেন 
মাঁটর বুক থেকে প্রাণের স্পন্দন ধ্বনিত করেছে অরণ্যভূমিতে ৷ 
রঞ্জন বলে। 
রবীন্দ্রনাথের বৃক্ষবন্দনা পড়েছো ? 
_মাৃত্তকার হে বার সন্তান । 
সংগ্রাম ঘোঁষলে তুম মাত্তকারে দিতে মৃক্তদান 
মর“র দারণ দু হতে ; 


'**শ্যামলের সিংহাসন প্রাতিষ্ঠিলে অদম্য নিচ্চায়, 
৯৬ 


বিজয় আখ্যান 'লাঁপ লিখে দিলে পল্লব অক্ষরে 
ধূলরে করিলে মুখ্ধ ; 
এই অরণ্যভূমিই মানুষকে দিয়েছে বাঁচার আশ্বাস । 
মাঁটকে করেছে ফলবতী, মেঘ আসে বম্ট নামে ফলবতাঁ হয় 
মৃর্তিকা ? 
ইন্দ্রের অ্সরশ আস মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ 
বাম্পপান্র চুর্ণ কার লীলানৃত্যে বারষে বণ 
যৌবন অমৃত রস- তুমি তাই নিলে ভরি ভার 
আপনার প্র পষ্পপুটে, অনন্তযৌবনা কার 
সাজাইলে বসুন্ধরা । 
আইভি শুনছে মুগ্ধ হয়ে ওর আবাত্ত। এই বনঘ্পাতির মাহমাকে 
যেন নতুন করে অনুভব করে সে। বলে আইভি । 
_এই অরণ্যকে মানুষ শেষ করতে চায়? তাদের আম ঘংণা কার, 
সেই অমানুষ শয়তানের দলকে । 


সবেশি বনের মধ্যে চলেছে, এদকে ক: দামী রোজউড গাছ আছে । 
তার লোকদের সন্ধান দিলেই হবে । ওই মাল পাচার করে দেবে তারা । 

হঠাৎ দেখে বনের মধ্যে ওই চঙ্গু আর আইভিকে। 

ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। একটা সাধারণ চাকর বাকরের সঙ্গে 
আইভি হেসে কথা বলছে ঘাঁনষ্ঠ হয়ে, চঙ্গও যেন গদগদ হয়ে বোধহয় 
প্রেমই করছে । 

সবেশি-এর সারা মনে আগ্‌ন জলে ওঠে । সে ওই মেয়েটার জগ্য 
এত খরচা করে ওই মেজর গাঙ্গুলির পরিবারকে পুষছে, আহীভ তার সঙ্গে, 
এভাবে কোনাদন হেসে কথা বলোঁন, 'নিভৃীতেও আসোন। অথচ ওই 
ব্যাটা চঙ্গুর সঙ্গে এত ঘনিম্টতা ! 

সবেশি কোনমতে নিজেকে সামলে সরে আসে । এবার সে ভালো 
কথায় না হলে জোর করেই আইভিকে দখল করে নিজের গ্রাতষ্ঠা কায়েম, 
করবে । 

সবেশি এসেছে হরলালের কাছে । তার ব্যাপারটা পাকা করে ফেলতে 
চায়। হরলালও কাল রাতে গেছল বাধলোতে সর্বেশকে তেমান একটা 
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আভাস 'দিতেই। 

বেশ জানতো হরলাল সবেশই এসবের মূলে, তব নিজে পরখ করতে 
চায়। আজ সকালে সবেশকে তার কোয়াটারে আসতে দেখে হরলাল যেন 
খুশিই হয় । 

_আসুন সবেশিজী । ব্যাচিলারডেন-_াঁক যে খাতর কার আপনার £ 
চা-কাঁফ ? 

সবেশ বলে-্না নাঃ ব্যস্ত হবেন না। তাহলে কাজের কথাটা সেরে 
ফেলা যাক । 

হরলাল দেখছে ওকে । সবেশি যেন নিজের জালেই পা 'দিতে চঝ্েছে। 
ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করে । 

__দশ হাজার আছে এতে । 

হরলাল দেখছে ওকে । সবেশি বলে। 

- আপাততঃ এটা রাখুন, আর কশদন একটু বনের দিকে রাতে যাতে 
আপনার লোকজন না যায় বলে দেবেন। চেকপোম্টেও একটু বলে 
রাখবেন__আমি অবশ্য আরও দশ হাজার দেবো । 

হরল্লাল 'কিন্ভাবছে । ্‌ 

ওকে সাবধান হতে দিলেই সবেশিকে আর হাতে নাতে ধরা যাবে না। 
অথচ টাকা নিতে সে পারে না। কিন্তু এটা আপাততঃ তাকে মেনে নিতে 
হবে- সবেশিকে জালে ফেলার জন্য । 

হরলাল বলে--কি এত ভাবছেন স্যার। সামান্য কাজ তো-_ 

হরলাল বলে_না। ঠিক আছে। তবে বাকী টাকাটা কলকাতায় 
গিয়েই নেব । কাজে লাগবে । 

-_বেশ তো! কলকাতার নাম ঠিকানা লিখে রাখাঁছ খামের উপর, 
চলে আসুন । 

নিজেই সবেশি ওই খামের উপর তার নাম ঠিকানাধলখে দেয় । 

হরলালত্ত খামটা নয়ে আফসের সিম্ধুকে পুরে তলাচাঁব দিল। 
নিশ্চিন্ত হয় সবেশ। টাকায় কি না হয়, খুঁশ হয়ে বলে সবেশ- তাহলে 
চলি স্যার । আবার দেখা হবে, নমস্কার । হরলাল দেখছে ওকে । কে 
যে নাটের গ্রহ তা এবার জেনে গেছে সে, এবার শেষ আঘাতই হানবে 
ওই হরলাল। রঞ্জনকে দরকার--সবেশের গাঁতীঁবাঁধর খবরটা জানাবে 
সেই-ই। 
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অঞ্জনও দেখেছে রঞ্জন আর আইভি”র সম্পর্কটা । দুজনে বেশ ঘানষ্ঠ 
হয়ে উেছে। অঞ্জনের এসব ভালো লাগে না। সোঁদন দুপুরে কাজ- 
কর্মের পর দুজনে ঘরে রয়েছে । অগ্জন বলে- রাঁধূনাগার করছিস কর 
আবার ওই আইভি'র সঙ্গে হুটহাট কোথায় যাস ? দুজনে গানও গাইছিস 
শুনি বনে বনে। 

রঞ্জন বলে_ যে রাধে সে চুলও বাঁধে বন্ধু । প্রেম করলে দোষ ? 

_তুই বাবৃর্ট- 

_বাবূর্ট যাঁদ প্রেম করে দেখাঁছিস তুই বেয়ারা হয়ে চুপ করে আছিস 
কেন ?2'বেবী তো রয়েছে ঝূলে পড়। 

অঞ্জন চমকে ওঠে_ওরে বাবা । যা বিচ্ছু মেয়ে। তব: আহীভ 
শান্ত-_-ও | 

হাসছে রঞ্জন । বলে প্রেমে পড়লে ও শান্ত হয়ে যাবে । 

জুতো সাফ করাছল অঞ্জন । ওটা তার িউাঁট। রঞ্জন বলে। 

--ওর জুতোই তো দুহাতে জাঁড়য়ে আছিন। এবার নাহয় দোহ পদ 
পলব মূদারম বলে ঝুলে পড়। 

অঞ্জন বলে- ইয়ার্ক থামা । নাটক যে ভাবে চলছে তাতে কোনাঁদন 
ফেসে না যাই। কলকাতা ছেড়েছি কতাঁদন, একটা চিঠিও দেওয়া হয়ান। 

এবার রঞ্জনেরও খেয়াল হয় তাই তো ! বাঁড়তে ভাববে । মা বাবা 
জানে থলাকাবাদ বাংলোয় থাকবো, যাঁদ ওরা বড়বিলে কাকাবাবুকে 
ফোন করে জানায় খবর নতে- সর্বনাশ হবে । 

অঞ্জন বলে-ওই রেঞ্জ আফসার তোর চেনা, ওখানে একটা পোস্টকার্ডে 

খবর দে কলকাতায়, কাল হাটবার- কালই লোক বাইরে যাবে, তার হাতে 
চিঠি দিতে হবে । 


কলকাতা থেকে দুই মূর্তি বের হয়েছে বেশ কণদন হয়ে গেল। দুই 
বন্ধুতে এমন যায় মাঝে মাঝে, কিন্তু যেখানেই যাক তারা বাঁড়তে ঠিক 
মত চিঠিপত্র দিয়ে খবর পাঠায় । 

সমরেশবাবুও ভেবেছিলেন রঞ্জনদের 1চঠি আসবে দ:একাঁদনের 
মধ্যেই । কিন্তু দশ দিন প্রায় হতে চলল, কোন খবরই নাই ওদের । 
লাঁলতাও ছেলের জন্য ভাবছে এবার ৷ স্বামীকে বলে-__ 

__বনে পাহাড়ে অচেনা জায়গায় ছেলে দুটো গেল কোন খবর নাই । 
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অর্কছু দ্যাখো ! 

সমরেশবাব বলেন । 

--অঞ্জনের বাঁড়তে ফোন করো, দ্যাখো তারা কোন চিঠি পেয়েছে 
কিনা? 

ফোন ও করা হলো । অঞ্জনের মা ফোন ধরে। 

তার কণ্ঠেও উৎকশ্ঠার সুর ফুটে ওঠে । বলে সে। 

_-লালতাঁদ এখানেও কোন চিঠি দেয়ান অঞ্জন ৷ এবার দুটোরই বিয়ে 
থা'র ব্যবস্থা করো দাদ । আমার কথা তো শোনে না অঞ্জন । তোমাকে 
তব মানে গণে-যেভাবে হোক বিয়ে থা দিয়ে ঘরবাসী করো দুটোকে । 

লালতা বলে ওসব হবে । এখন খবর পাই কি করে তাদের ? 

সমরেশবাবু ও ভাবছেন কথাটা । 

ওই বনের মধ্যে কোথায় কি ভাবে খবর পাবেন । তারপরই মনে পড়ে 
তার ভাই-এর কথা । 

শমন দমন এখন ওই দিকেই থাকে । নামী লোক। 

লাঁলতা বলে-_ ঠাকুরপোকেই ফোন করো, না হয় চিঠি দাও--ওর তো 
ওঁদকে সব চেনা, ও নিশ্চয়ই খবর আনতে পারবে ওদের । 

সমরেশবাব্‌ তাই ফোনই করেন বড়াঁবলে ভাইকে । 

কিন্তু খবর পান শমন দমন এখন দিল্লীতে রয়েছে । দূুশতন দিনের 
মধ্যেই ফিরবে । সমরেশবাবু ওর স্ত্রকেই বলেন। 

_বৌমা, রঞ্জন অঞ্জন ওঁদকের থলাকবাদ ফরেস্ট বাংলোতে যাবে বলে 
বের হয়েছে । দশাঁদন হয়ে গেল কোন খবর পাইনি। দামু ?িরলেই 
ওকে বলো-_ও যেন ওখানে গিয়ে ওদের খবর জানায় আমাদের । তেমন 
(তেমন দেখলে ওদের যেন জঙ্গল থেকে বের করে আনে । খুবই ভাবাঁছ 
আমরা । 

মেসেজটা 'দিয়েই আপাততঃ অপেক্ষা করতে থাকে সমরেশবাব্‌, স্ত্রীকে 
বলে-_দামু ফরলেই খবর পাবে। ততাঁদনে ওদের কোন চিঠি আসে 
কিনা দেখ । কি যে করে ছেলেগুলো £ 


অবশ্য রঞ্জন এখন এক নতুন স্বপ্পে বিভোর ৷ 
আইভি আর তার মধ্যে সম্পক্টা সহজ ভাবেই গড়ে উঠেছে । সেটা 
এবার মিসেস গাঙ্গুলির চোখেও পড়ে । 
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মেজর গাঙ্গুলির এসব ছোটখাটো ব্যাপার দেখার সময় নাই । 

সবেশ তার জন্য মদের যোগান ঠিকই রেখেছে । মেজর তাতেই খাঁশ। 

সোঁদন বেলা হয়ে গেছে, কিচেনে চঙ্গ নেই । 

মঙ্গুই কোন মতে চা করে এনেছে । মিসেস গাঙ্গালি বলে, চঙ্গু 
কোথায় ? 

মঙ্গ জানে সেবের হয়েছে আইভি'র সঙ্গে । কিন্ত না জানার'ভান 
করে বলে- বোধহয় ইয়ে কাঠ-এর সন্ধানে গেছে । 

আহইীভকেও পাওয়া যায় না। 

সবেশ্স খঁজছে তাকে । সেই-ই এসে বলে। 

_হুটহাট করে যখন তখন বনে চলে যায় আহীভ, মাসীমা ওকে 
সাবধান করে দিন- ডেঞারাস বন ॥ বাঘ হাতি সাপ ভালুক সব আছে । 
বনে একা যেন না যায়। করশদন রাতে বাঘের ডাকও শোনা গেছে 
বাংলো থেকে । 

1মসেস গাঙ্গলিরও ভয় হয় মেয়ের জন্য। 

মিসেস গাঙ্গাল বলে-আমি বলোছ বাবা, তবে শুনলাম চঙ্গ সঙ্গে 
গেছে। 

সবেশ জ্বলে ওঠে__ওই ব্যাটাই হারামজাদা । ওর “সঙ্গে এত 
ঘাঁনম্তা কিসের 2? প্রায়ই ওর সঙ্গে বনে যায়। 

[মসেস গাঙ্গীলও দেখেছে ব্যাপারটা, চাকরদের সঙ্গে একটু যেন বেশী 
মেলামেশা করছে আইভি । প্রায়ই দেখা যায় কারণ অকারণে বাংলো থেকে 
দূরে ওই কিচেনে ও সময় কাটায় । মিসেস গাঙ্গীলও কথাটা আইভিকে 
বলবো বলবো ভেবেছিল, আজ সেই কথাটা সবেশিকেও বলতে দেখে 
আনায় ০ে। 

- আম দেখোছ বাবা, মানে কাজের তদারক করতে যায় টায় । আজ- 
কালকার চাকরদের শিছনে না থাকলে কাজই করবে না। 

সর্বেশ ভুলতে পারে না বনের মধ্যে আইভি আর চঙ্গুর সেই হাসি, 
ঘানষ্টতার ছবিটা । তাই বেশ রাগত কণ্ঠে বলে_তাই বলে বেশী মাখা- 
মাথ আম পছন্দ কার না। চাকরদের সঙ্গে এত মেলামেশা ! আই 
হেট ইট । 

শমসেস গাঙ্গীল জানে সর্বেশকে কোন মতেই চটানো চলবে না । তাকে 
হাতে রাখতেই হবে । আর ওদের বিয়েটা হয়ে গেলে মিসেস গাঙ্গুলিও 
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পায়ের তলে শন্ত মাঁট পাবে । তাই সবেশিকে বলে মেয়ের হয়ে । 

-_আহীভ ছেলে মানুষ । ওকে এবার থেকে তোমার মতেই চলতে 
হবে। তোমাদের দুজনের শুভকাজ শেষ হলে আমও নিশ্চিন্ত । 1ঠক 
আছে ওকে আম বাঁঝয়ে বলাছ। 

সর্বেশ সকালের জবালাটা এবার মিসেস গাঙ্গলৈর উপর চালান করে, 
বলে সে-_তাই বলুন । 

বের হয়ে যায় সবেশি। 

[মিসেস গাঙ্গ]ীল বলেন- ব্রেকফাম্ট করে নাবে না ? 

_কে দেবে! বাবাঁর্চ তো এখন বনভ্রমণে । ননসেন্স! 

সবেশি বের হয়ে জপে উঠে চলে গেল। 

মেজর গিনী এবার গিয়ে কন্তাকে ধরে । 

মেজরও দেখেছে সবেশিকে বের হয়ে যেতে ৷ স্ত্রীকে দেখে শুধোয় । 

-সবেশ কোথায় গেল? 

_কাজে। আর বেশ রেগে গেছে। 

-কেন ? 

মেজর গি্নী এবার বলে-__চোখ নেই তোমার ? 

-আছে তো! 

_ছাই আছে। মেয়ের কাণ্ড দেখতে পাও না! চাকর বাকরদের 
সঙ্গে এত ঘোরাঘুঁর কেন 2 

চঙ্গুর সঙ্গে সকালে বনে বের হয়েছে । বনে ?ক নাই ? হাতি বাঘ। 

_-তাইতো ! নানা । আসুক আহীভ আঁমই নিষেধ করছি। 

মেজর গিন্নী বলে-থাক | তুমি মদ গিলছ তাই গেলো ? যা করার 
আমিই করছি। 

মেজর সকালেই মদের বোতল নিয়ে খোয়াঁড় ভাঙতে বসেছে । গ্রাসটা 
গলায় ঢেলে বলে মেজর । 

-_-তাই ভালো । তুমি না পারলে বলো- ব্যাটা চঙ্গ; মঙ্গুকে আমিই-__ 
আই শ্যাল কিক্‌ দেম আউট! 

লাথ মারতে গিয়ে নিজেই টাউীর খেয়ে সোফায় ছিটকে পড়ে মেজর । 


চঙ্গ। যথারীতি কাঠ-বসাঁত থেকে ডিম নিয়ে ফরছে, আইভি'র হাতে 
একরাশ হলন্দ বনচাপা, লাল গোলগোলি ফুল। 
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মুখে কি খাশর আভাস । 

চঙ্গু চলে গেল কিচেনের দিকে, আইভি ঘরে ঢুকতে যাবে মায়ের 
ডাকে চাইল। 

বেবী ওঘরে ছিল, ও সবেশদার রাগত স্বরের কথাগুলো, মায়ের কথাও 
শুনেছে । জানে বেবী দর খুশির খবর, কিন্তু খুশির কারণটা 
যে ওই চঙ্গ এটা মেনে নিতে পারে না সে। জানে বেবী তার দিদিকে । 
তার শিক্ষা, রুচি, সোন্দরযবোধ সবই জানে । তাই ওদের কথাগ্‌লো 
ঠিক মেনে নিতে পারে না। তব মাকে গন্তীরভাবে 'দাঁদকে ডাকতে দেখে 
বেবীওস্উঠে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো । 

মেজর গিন্নী মেয়েকে বলে। 

_সবেশি তোমার ব্যবহারে মোটেই খাঁশ নয় । তাছাড়া চাকর বাকর 
ওই চঙ্গহ, ওর সঙ্গে বেশী মেলামেশা ভালো নয় । সবেশি যা পছন্দ করে 
না সেটা না করাই ভালো । 

আইভি দেখছে মাকে । এতাঁদন ধরে আইভি সবে'শের অনেক কিছুই 
সহ্য করে এসেছে । মনে মনে ওই লোভী লোকটাকে সে ঘণা করেছে, 
আজ তার আরও মনের জোর বেড়েছে । জানে ওই তরুণ ডঃক্রঞ্জন 
চ্যাটার্জ তাকে সাহায্য করবেই । আইভি আজ ততটা অসহায় নয় । 
তাই মায়ের কথায় বলে। 

_সবেশ বাবুর কেনা বাঁদী নই যে তান যা বলবেন তাই মুখ বুজে 
মেনে নিতে হবে । তোমাদের স্বার্থ থাকতে পারে-াকন্হু আমার কোন 
স্বার্থ নেই, তাই তাকে ভয়ও কার না। 

মেজর গিনি বলে দূশাদন পর তোর বয়ে হবে ওর সঙ্গে । 

ও! সব ব্যবস্থা করে ফেলেছো ? 

_ হ্যাঁ, আমরা তাই চাই । 

- আম সেটা চাই ক না ভেবে দেখতে হবে । 

- আইভি ! 

আহীভ বলে_ আমার মতামত না নিয়ে কোন কথা দিলে আম তার 
এঁন্য দায়ী থাকবো নামা । তোমাদের 1নজেদের স্বার্থে যা খাঁশ করবে 
সেটাই আমাকে মেনে নিতে হবে 2 

মেজর গি্নী চমকে ওঠে, আইভি বলে। 

-আমার পথ আমাকে দেখে নিতে দাও মা। তোমাদের মাথা না 
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ঘামালেও চলবে ৷ 

কথাগুলো বলে আইভি বের হয়ে নিজের ঘর ঢুকা । বেবী 
দেখছে ওকে, দিদি আজ স্পম্ট ভাষাতেই মায়ের কথার প্রাতিবাদ 
জা।নয়েছে । 

মেজর গিন্ী এবার ঘাবড়ে গিয়ে বলে মেজরকে। 

- শুনলে মেয়ের কথা 2 বলে কিনা সবেশকে বিয়ে নাও করতে, 
পারে। এত জোর ও পেল কোথা থেকে? 

মেজর বলে-_আহা ; এসব রাগ অনুরাগের ব্যাপার । 

সব ঠিক হয়ে যাবে । দেখবে অল কোয়ায়েট ইন দি ওয়েস্টার্ন ফুণ্ট । 

একমনে মদ্য পান করতে থাকে মেজর । 

বেবী দেখছে আইভিকে । 

আজ আইভিও বদলে গেছে, বলে বেবী । 

--মায়ের দোষ নেই রে । তুই চঙ্গুর সঙ্গে বনে যাস_তাই সবেশিদা' 
রেগে গিয়ে মাকে কিসব বলোছিল। 

আহীভ বলে। 

_কথাটা এবার ওই সবেশি শয়তানকেই জানিয়ে দেব মুখের উপর । 
ওই শয়তান বাবা মা-কে হাত করেছে- এবার আমার জীবনটাও নষ্ট 
করতে চায়, ও একটা শয়তান । ওকে মেনে নিতে পারবো না। 

বেবী এগয়ে আসে, সেও জানে ব্যাপারটা । বলেবেবী। 

_আমিও তাই চাইরে 'দাঁদ, কিন্তু উপায় নেই। 

বাবা মা ওর উপরই গনভর | 

-তাই বলে আমাদের সব্নাশ করবে 2 এ আম হতে দেব না। 

-পারাঁব দাদ ? 

আইভ আজ বোনকে কাছে টেনে নেয়, বলে। 

_ হ্যাঁরে, পথ একটা হবেই । 

তারপরই বলে আহীভ-হ্যারে মঙ্গ কেমন ছেলে ? 

চমকে ওঠে বেবী-ও তো বেয়ারা ! ছাই পাঁশ কি বলছিস! চঙ্গ 
মঙ্গ ! আহীভ হাসে, বলে সে। | 

যেখানে দোখবে ছাই 
উড়াইয়া দেখ তাই, 
পাইলে পাইতে পারো অমূল্য রতন । 
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দাঁদর 'দিকে চেয়ে থাকে বেবা 'বাঁস্মত চাহনিতে। 
চঙ্গ; হাঁক পাড়ে_ মেমসাব, ব্রেকফাস্ট রেডি। 


আজ হাটবার, বনের গহনে শান্ত আ'দবাসীদের বসতের সামনের 
বশাল মাঠটা অন্যাদন জনশন্যে হয়ে পড়ে থাকে । ওাঁদকে টিলার গায়ে 
ফরেস্ট কলোনীর দচারটে বাঁড়-এঁদকে আঁদবাসীদের ছোট"বসত। 
ওই মাঠে এখনও দুচারটে সপ্রাচীন বিশাল শাল মহুয়া গাছ রয়েছে । 

ওই মাঠে আজ সকাল থেকেই শুর হয়েছে বন বনান্তর থেকে 
লোকজনের 'আনাগোনা ৷ মাঠের ওাঁদকে শালপাতার ছাউনি দেওয়া 
চালায় এর মধ্যে কোথা থেকে দোকনদাররা খচ্চরের পিঠে মাল এনে 
দোকান সাজিয়েছে । 


একটা ত্রাক ও এসে থামে । উপচে পড়া ট্রাক থেকে বস্তা, টিন- 
জাঁনষপন্র নামাচ্ছে দোকানীর দল । সস্তা ধৃতি-শাঁড়জামা-ফ্রুক এসব 
নিয়েও এসেছে বহ্‌ হাটফেরতা কোন দোকানী । ওাঁদকে মনোহারী 
দোকানে পব্ীতর মালা, কাঁচের চুঁড়--আয়না সস্তা তেল--ফিতে নানা 
কিছু মনোহারী 'জানষ সাঁজয়ে বসেছে দোকানদাররা | 


পানওয়ালাও বান্রশ রকম হরেক রংএর মশলাদার পানের পশরা 
এনেছে । ওপাশে বসেছে আনাজ নিয়ে অনেকে ৷ হাট ওদের িলনক্ষে্র, 
সপ্তাহের দুটা 'দিন ওরা এই দিনটির প্রতীক্ষা করে। 

পূর্ব-পাঁশ্ম-উত্তর-দাঁক্ষণের বনপাহাড় থেকে আসে মানুষজন ৷ খোঁজ 
খবর নেয় এ ওর । মা এসেছে পূব থেকে মেয়ে থাকে পশ্চিমে, কতাঁদন 
পর মা মেয়েতে দেখা দুজনে দুজনকে জাঁড়য়ে ধরে কাঁদছে । 

এই হাটেই হয় ও"দর মন দেওয়া নেওয়া । 


কোন মেয়ে চেয়ে থাকে তার স্বপরর নাগরের দিকে চোখে চোখে 
ইশারা হয়, দ্‌জনে বনের গভীরে হারিয়ে যায় িছ-ক্ষণের জন্য । 

হাটের আকর্ষণে এরা আসবেই । ঘরের লাউ-কুমড়ো-কলার কাঁদ- 
যাহোক নিয়ে আসবে বাঁকাকানর হাটে । আর এখানের প্রধান পশরা 
হাঁড়য়া । 

বড় বড় হাঁড়তে ধেনো মদ নিয়ে ওরা সারবন্দী বসে গেছে, খদ্দেরও 
আসতে শুরু করেছে । বনের সবুজ শালপাতা পলাশপাতার তৈরী দোনায় 
আধাতরল সাদা ঘোলাটে ধেনো মদ 'নয়েই বসেছে ওরা । বাক কান 
শদ্রদ হয়েছে । 
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হঠাৎ গাঁদকে একটা জিপ এসে থামে, পথটা এসে থেমেছে টিলার 
নীচে । জিপ থেকে খাঁক পোষাক পরা এক জাদরেল গোঁফওয়ালা 
সাহেব নেমে এদকেই এগিয়ে আসছে । 

পুলুশ ! 

[তিনটি অক্ষর ওই পুলশ অর্থাৎ পুলশ-এর মাহাত্ম্য অনেক । ওই 
আঁদবাসী মহলে ওই বস্তুটি খুবই আতঙ্কের । কথাটা হাওয়ায় ছাড়িয়ে 
পড়ে চারাদকে । পালিশ মানেই ঝামেল।, আর নিমেষের মধ্যে ওই 
মদের হাঁড়ির মালিকানা স্বত্ব পাঁরত্যাগগ করে -শরবন্দী মদের রি ফেলে 
বনের মধ্যে সেখদয়ে যায় মদের ব্যাপারীরা । 

মাঠ প্রায় ফাঁকা; পড়ে আছে সারবন্দী বেওয়াঁরশ চা | 

লোকজনও তটস্থ হয়ে ওগে । 

সবেশিও আসাঁছল হাটে । তার লোকজনরা আজ আসবে- মালকের 
পয়সায় হাড়িয়া গিলবে, মেয়েদের 'িয়ে নাচগান হবে। 

সবেশ ব্যাপারটা দেখে চাইল । 

পুলিশ নয় বাংলো থেকে সেজেগুজে মিলিটারণীর মত ধরাচুড়া পরে 
মেডেল ঝুলিয়ে আসছেন ফরোয়ার্ড মার্চ করে স্বয়ং মেজর সাহেবই। 

আর ওকে দেখেই আবগারী পুলিশ ভেবে মদ ফেলে দৌঁড়চ্ছে ওরা ॥ 
সবেশ বলে। 

_-ওরে, বল ওদের পুলিশ নয়__মদ ধরতে আসোন । 

সাহেব মদ টেম্ট করতে এসেছেন, রাঁসক ব্যান্তী ! 

মেজর সাহেব বাতাসে মদের খোসব্‌ পেয়ে এর মধ্যেই মেতে উঠেছে । 
ঘনঘন *বাস টানছে আর বলে। 

_ফাইন । ভোর গুড স্টাফ । 

সবেশের কথায় স্থানীয় গ্রামবাসীদের ডাকে লোকজন আবার ফিরে 
আসে, হাড়িয়ার বাজার চাল. হয়ে যায় যথারীতি । 

মেজর সাহেবও একটা শালগাছের নীচে পাথরে বসে শালপাতার 
দোনায় সতেজ হাঁড়য়া পবৰ শুরু করে। 


বাংলো থেকে আইভি আর চঙ্গ: বের হয়েছে । 
আজ চঙ্গ;র অনেক কাজ । হাটে আনাজ-পন্র মুরগী ডিম এসব কিনতে 
হবে। মেজর গন্নশ ফর্দ দিয়ে বলে-_বাকী দোকানের 'জানিষপন্ন মঙ্গ 
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আনবে । 

র্ঘ্ঘ বের হচ্ছে । আহীভও বের হয়ে আসে । 

_ হাটে যাবে তো ? 

মেজর গিম্নী বলেন_ আহীভ ! 

অর্থাৎ আহীভকে নিরস্ত করতে চায় সে। 

কিন্তু আইভি মায়ের কথা কানে না তুলে বের হয়ে এল। পাকদণ্ডী 
দিয়ে নেমে চলেছে দুজনে, বনের আড়ালে আর ওদের দেখা যায় না। 

রঞ্জন কালকের কথাগুলো শুনেছে, আজ সে একাই বের হয়ে আসছে 
হাটে হরলালএর ওখানেও যেতে হবে, কিন্তু আহীভিকে আসতে দেখে 
চাইল । 

- তুমি ! কাল মা কি সব বললেন। 

আইভি বলে-_ওসব কথা শোনার সময়, ইচ্ছা কোনটাই আমার নেই । 
তাই তোমার সঙ্গে চলে এলাম । অবশ্য তুমিও যাঁদ ভয় পেয়ে থাকো 
তাহলে-- 

রঞ্জন দেখছে ওকে । শধোয় সে। 


_তাহলে ! 
আইভি বলে-_দূঃখই পাবো । ভাববো একটা বিপদের হাত থেকে 
বাঁচতে গিয়ে যাকে ভরসা করলাম সেও মানুষ নয়, ভদ্রুবেশী অমানুষ । 


পথ খোঁজার চেস্টা করবো, না পাই নিজেকে শেষই করে দেব, তবু তিলে 
1তলে জীবনভোর পুড়তে চাই না। 

রঞ্জন বলে তোমার দুঃখ আমি বুঝি আইভি । আজই তোমাকে 
ণনয়ে এখান থেকে চলে যেতে পারি । দুজনে নিজেদের মত করে ঘর 
বাঁধবো কিন্তু_ 

আইভি বলে- কিন্তু ? 

-_ এখনও আসল কাজটা বাকী রয়ে গেছে । ওই শয়তানের মুখোশ 
খুলে ওকে চরম শাস্ত না দিয়ে গেলে একটা কৃত্য করা হবে না। তাই 
কশদন থাকতে হবে ওই সবেশের জন্য । 

এঁগয়ে চলেছে ওরা বনের পথে । আহীভ বলে । 

_-ও কিন্তু সাংঘাতিক লোক। ওর দলবল আছে বড় ভয় হয় রঞ্জন । 

রঞ্জন বলে- কোন ভয় নেই । আমিও একা নই, দেখবে ঠিক ব্যবস্থা 
হবেই ওর শিগগিরই 
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হাটে তখন লোকজনের ভিড় শুর: হয়েছে । সর্বেশ দেখে আহীভকে । 
মঙ্গু তখন আনাজ-পন্রের দর করতে ব্যস্ত । 

সবেশি বলে- চলো আইভি । হাট দেখবে চল। যা সূন্দর কাঁচের 
চুড়ি এসেছে । 

মাদল বাঁশীর সুর শুরু হয়েছে ওাঁদকে। জানা নেই চেনা নেই 
মেয়ে পুরুষের দল মাঠে নাচের ছন্দে মেতে উঠেছে, একদল বসছে অন্য 
দল এসে যোগ দেয় । নাচ-গান সমানে চলছে । আর মেজর সাহেব 
জড়িত কণ্ঠে বাহবা দেয়__সাবাস। ভোরগ,ড | 

বাধলো ফাঁকা, বেবী একাই বসে আছে। 

বাংলোর টিলা থেকে বনের গাঁদকের মাঠে দেখা যায় হাটের লোকজন, 
দোকান বাজার, মাদল বাঁশীর সুর ওঠে । বেবী এখানে আজ নিঃসঙ্গ । 
দেখেছে বেবা, দদিও আজ তার কাছ থেকে যেন দূরে তার নিজের জগতে 
সরে গেছে। 

দাঁদর কথাগ্দলো মনে পড়ে। মঙ্গুর সম্বন্ধে তাই বেবী যেন নতুন 
করে ভাবছে । ওর চেহারাটা ও এবার ভালো করে দেখে, ভদ্ু মাঁজতি 
চেহারা । 

ওর ওসব কাজ করার অভ্যাস নাই তা বুঝেছে বেবী । 

মা ওকে বাজারের ফদ দিয়ে বলে। 

_এগদলো ঠিক ঠাক নিয়ে আসবে, আর বেবা - তুই টাকা নিয়ে যা, 
মঙ্গ; হিসাব পত্র বোঝে না, তুই হিসাব করে দাম দিবি । 

মঙ্গ' বলে তাহলে তো খুব ভালো হয়, না হলে হিসাবে ঠাঁকয়ে নেবে 
মেমসাব । ওজনে ভি মারবে । 


বেবী বের হয়েছে হাটের দিকে । 

মঙ্ঈ; চলেছে পিছ পিছ পাহাড়ের গা বেয়ে ওরা নামছে। 

সকালের রোদে পাথরের টুকরো গুলোর আলোয় ঝকমক করে । 

বেবী একটা টুকরো কুঁড়য়ে নেয়, বেশ ওজনে ভারি। 

"এত ভারি পাথর ? 

বৈবীর কথায় মঙ্গ বলে ওঠে। 

_ ওগুলো পাথরই নয়--আয়রণ ওর, খানজ লোহা-_-ওতে আয়রণের 
ভাগ প্রায় ষাট পাসে'ণ্টের মত। বিশেষ করে গণ্ডোয়ানা রিজিয়নের এসব 
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পাহাড়ে আয়রণ ওর, ম্যাঙ্গানজ-কোবাল্ট-ডালামাইট-সিলিকেট কি নেই, 
মাইকা-_উলঙ্কাম ও মেলে । ইট ইজ ভোর রিচ ইন মিশরেলস্‌- 

মঙ্গ; ভুলে গেছে সে ডেইলি বিশ টাকা রোজের বেয়ারা । এই ভূ-তাত্িক 
খবর শুনেই তার ভিতরের সেই বিজ্ঞানী মন সব বাধা ঠেলে বের হয়ে 
পড়েছে । অঞ্জন বলে- এাঁদকে ডরমেন্ট ভলক্যানোও আছে- মনে নিভস্ত 
আগ্রেয়াণার । এই গণন্ডোয়ানা-_বিন্ধাস রেঞ্জে তাই ব্যাসালস্‌? অর্থাৎ 
আগ্রেয়শিলাও প্রচুর মেলে । 

বেবী দেখছে ওকে । ওর কথা শুনে সে অবাক। ওর উচ্চারণ__ 
বাচরনন ভঙ্গী ও স্বতন্দর। দিদির কথা মনে পড়ে । চঙ্গঃর সম্বন্ধে সঠিক 
খবর সে জানে না, কিন্তু বেবী এই মঙ্গুর সম্বন্ধে বা জেনেছে তাতে বেশ 

ব্‌ঝেছে যে মঙ্গ নিশ্চয়ই বেয়ারা নয়, অন্য কেউ, বেবী বলে ওঠে। 
_.. -গ্িন্ডোয়ানা রিজিয়ন, মিনারেল িপাঁজট- এসব তো বঝলাম। 
কিন্তু তুম কে? কি তোমার আসল নাম 2 

চমকে ওঠে মঙ্গ;! আমতা আমতা করে । 

_ আজ্ঞে মেমসাব মঙ্গ্‌ ! মদন মোহন-__ 

--সাট আপ! মিছে কথা বলবে না। যা জিজ্ঞসা করাঁছ তার 
জবাব দাও । আসলে কি নাম তোমার ? আর ওই চঙ্গুই বা কে? বেয়ারা 
তুম নও। তাহলে জুয়োলাজক্যাল রিপোর্ট এভাবে 1দতে পারতে না 
কলেজের লেকচার দেওয়ার মত করে ! আমও জুয়োলাঁজর ছান্রী- আমার 
কাছে লুকোতে পারবে না। 

মঙ্গ বলে- বিশ্বাস করুন । 

বেবী বলে- তিনামীনট সময় দিলাম, এর মধ্যে তোমার আসল পাঁরিচয় 
যাঁদ না দাও- আম চীৎকার করে লোক ডাকবো - সবাই কে বলবো বর্ন 
তম আমার ইজ্জৎ নেবার চেস্টা করেছিলে । তারপর জনতাই 'পাঁটয়ে 
তোমাকে লাশ বানাবে । 

আঁংকে ওঠে অঞ্জন--ওরে বাবা, প্রিজ- এসব করবেন না। আমি তো 
আপনার কোন ক্ষতি করি 'নম্যাডাম। বেবী বলে- এক 'মানট হয়ে 
গেছে, আর দুশমানট । বলুন যাঁদ ভালো চান- নাহলে এবার চীৎকার 
শুরু করবো। 

আর্তকণ্ঠে বলে অঞ্জন, পিজ ! শুনুন- 

- শোনার কিছুই নেই। বলদন_ 
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অঞ্জনের বাঁচার কোন পথ আর নেই । মেয়োট যে এমান সাংঘাতিক 
ধরণের তা ভাবতে পারেনি সে। 

অঞ্জন বলে__বলাছ, দয়া করে কাউকে বলবেন না। 

_ঠিক আছে । বেবীও কথা দেয়৷ 

অগ্জন.এবার নিজের পাঁরচয়টা জানাতে বাধ্য হয়। ক ভাবে এখানে 
এসে পড়োছিল। বেয়ারাগারিতে বহাল হয়েছিল বন্ধ্র কথায়, তাও 
জানায় । বেবী শুনছে ওর কথাগুলো । 

দাদ তাহলে এমান একটা হীঙ্গিতই 'দিয়োছন। । হাসছে বেবী- প্রফেসর 
থেকে বেয়ারা ! তা মন্দ নয়। 'কন্তু চঙ্গাট কে? বলে ফেলুন স্যার-__ 

না বলে উপায় আর নেই। অঞ্জন রঞ্জনের পাঁরচয়টাও 'দয়ে ফেলে । 
বেবী বলে। 

দাদ বোধ হয় জেনেছে ওর পরিচয় ? 

অঞ্জন বলে -তা জান না। তবে আপাঁন জানলেন শ্পিজ কাউকে বলবেন 
না। এখন এখান থেকে চলে যেতে পারলে বাঁচি । 

হাসছে বেবী । 

-৩য় করছে স্যার 2 

-না। তবে জানাজান হলে িপদই হবে। 

বেবী বলে-__ভয় নেই, চলুন-__হাটের দেরী হয়ে গেল । ওরা দেখতে 
না পেলে ভাববে । 

অঞ্জন দেখছে বেবীকে । 

বেবী এবার ধমকে ওঠে এ্যাই মঙ্গ; জলাঁদ চলো । 

হাসছে অঞ্জন । 

_ হ্যাঁ, ওই নামটাই যেন বহাল থাকে । চলুন মেমসাহেব । 


গবেশ জানে হাটে সকলকেই পাওয়া যাবে । কারণ বনের এই বসত- 
গুলোর সব মানুষই এই একটা দন যে যার কাজ ফেলে হাটে আসবেই । 

খোলামনে কথা হবে, আর আড়ালে ব্যবসার কথা, লেনদেনও হবে ৷ 

সবেশের লোকজন দূর বনবসতের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, 
বনের গভীরে এখনও তারা ফাঁদ পেতে নিঃশব্দে হরিণ, সম্ভর ধরে, বাঘ 
ও ফাঁদ পেতে মারে । বন্যজন্তুগ্লোর শিং, চামড়া অনেক দামে কেনে 
সবেশি । টাকাও ভালো পায় তারা, এছাড়া মাংস ও মেলে খাদ্য হিসাবে ॥ 
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সৃতরাং প্রায়ই এমাঁন কৌশলে শিং, চামড়া এসে জোটে সবেশের 
হাতে । দামী কাঠ তো আছেই । শিং, চামড়া মায় হাতির দাঁতি ও 
পাচার করে সে। 

আজ সবে'শের লোকজন বেশ কিছ চামড়া--শিং মায় হাতির দাঁতের 
সন্ধান এনেছে । 

হাটের গাঁদকের মাঠে সারবন্দী মহুয়া-_হাঁড়য়ার হাড় নিয়ে মদ 
ওয়ালারা বসে গেছে, হাটের আসল পশরা ওইটাই। 

রাঁসকজনের ও অভাব নেই । 

সবেশি ওই আঁদবাসীদের খুশি রাখার জন্য ঢালাও হাঁড়য়ার অর্ডার 
দিয়েছে । ওরাও পান ভোজন শুরু করেছে, পকেটে সবে'শের দেওয়া 
টাকাগ্‌লোও রয়েছে । 

সাহেবের দৌলতে তাদেরও আমদানশ ভালোই হচ্ছে ওইসব বে-আইন+ 
কাজ করে । 


রঞ্জনও হাটে এসেছে । আইভি ওাঁদকে বেবীকে মঙ্গর সঙ্গে আসতে 
দেখে এঁগয়ে যায় । 

-এসোঁছিস বেবী! 

বেবী বলে-ওদের কাছে এই ঢের ৷ চল ওাঁদকে নাচগান শুরু করেছে, 
দেখা যাক। 

বেবশীও চলে গেল আইভি'র সঙ্গে । 

অঞ্জন বলে আমি ততক্ষণ হাট পত্র সেরে 'িনই। 

রঞ্জন লক্ষ্য রেখেছে ওই ভিড়ের মধ্যে সবেশের উপর । এত লোকজন 
থাকতে সবেশ বেছে বেছে কিছু লোককে ডেকে মদ খাওয়াচ্ছে, হাসি 
মশকরা করছে । নিজের পকেট থেকে ওদের মদ, মাংসের ঘূগনী 
খাওয়াচ্ছে । 

রঞ্জন হাটের ভিড় থেকে এক ফাঁকে বের হয়ে চলে যায় ফরেস্ট 
অফিসের দিকে । 

টিলার গায়ে ছড়ানো ছিটানো কলোনীটা । 

হাটের দিন, তাদেরও আজ ছুটির আমেজ । 

রঞ্জন এসে ফরেস্ট আফসার মিঃ তেওয়ারশর বাসাতে ঢুকলো ! 

-আরে তুই! রঞ্জন। 
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তৈওয়ারী এগয়ে আসে বোস, চা বানাই । 

রঞ্জন বলে- চা খাওয়ার সময় হবে না । সবেশিবাবও হাটে এসেছে । 
বেশাঁকছ লোকদের সঙ্গে বোধহয় ওর গোপন ব্যবসার কথাই হচ্ছে । 

সবেশের নাম শুনে তেওয়ারশ উঠে পড়ে । 

--তাই নাকি! লোকগুলোকে 'চাঁনস ? 

রঞ্জন বলে-_ওর ড্রাইভার তার লোকজন ছাড়া অন্যরাও অনেকে 
রয়েছে । ওদের ঠিক চিনি না, তবে দেখে মনে হলো সুবিধের লোক নয়। 
দুনম্বরী কাজের লোকই সব । 

তেওয়ারী বলে। 

_ তৃই চলে যা হাটে, একসঙ্গে যাবো না। আমি পরে যাচ্ছি। 
দেখতে হবে ওই সবেশের স্যাঙ্গাতদের । মনে হয় এরপর বড় সড় কিছু 
করার মতলবে আছে ব্যাটা । 

কলকাতা পুলিশ থেকে_ আমার চেনা মহল থেকেও সবে'শের সম্বন্ধে 
বেশ কিছ খবর আনিয়েছি ৷ মনে হয়, সবেশি বড় কিছুর পিছনে রয়েছে, 
সেটা বন্ধ করতেই হবে । 

০ভখুয়া*সদরিও এসেছে হাটে । 

বুড়ো লোকটা হাটে এসে এদক গাদক ঘরছে। ওপাশে একটা 
আমগাছের নীচে সর্বেশকে তার দলবল নিয়ে বসে মাল খেতে দেখে 
দাঁড়াল সে। 

লোকগুলোর পেটে তখন তাজা মহুয়া পড়েছে, ফলে মনের আগল 
মুখের আগল সব দূর হয়ে গেছে। 

সে বলে সবেশকে। 

_-ফাকির মাং করো সাহেব । হাতির দাঁত আরও দিব । আর ভাল 
দাম পেলে একেবারে রয়্যাল বেঙ্গলের চামড়াই দিব 

সবেশ বলে- পরে কথা হবে। 

হাসে লোকটা-পরে কেনে 2 এখুনি বায়নার ট্যাকা দে-_মাল 
গতনচার 'দনের মাঝেই দিব, জবান । 

কে বলে সাব্‌ গত বারের এক পারামট দৌঁখয়ে তিন ট্রাক মাল 
পাচার করেছি, পাঁচ হাজার ট্যাকা । 

-দিব। এখন ওসব কথা থাক। সর্বেশ থামাবার চেস্টা করে। 
লোকটার পোৌরুষে বাধে-বলে সে। 
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--এত চাক ঢাক কেন রে সাহাব । ভূষনা মগ্ডা বাপের ব্যাটা বটে, 
যা করে বুক ফুলাইন করে। 

বুড়ো 'ভিখুয়া সদরি শুনছে ওদের কথাগুলো, ওই শয়তানের দল, 
টাকা আর মদের লোভে বনের, সারা দেশের মানুষের এমনি সর্বনাশ করে 
নিজেদের পেট ভরাচ্ছে । 

_সাব্‌। 

ভখুয়া দেখোন কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তরুণ ফরেস্ট 
আফসার হরলাল তেওয়ারী । তেওয়ারী ওকে ইশারায় চুপ করতে বলে 
সেও শুগ্নছে ওই মদগবরঁ মাতালদের কথাগুলো । 

চমকে ওঠে তেওয়ারী ৷ রঞ্জন ঠিকই বলেছে, ওই সর্বেশ টাকার জোরে 
এখানের বেশ কিছু লোককে প্রল্‌ব্ধ করে তার নিজের মুনাফা বাড়াবার 
জন্য বনের এতবড় সর্বনাশ করে চলেছে সংগঠিত ভাবে । 

আজ সেই বনের দু"চার জনের খবর পেয়েছে তেওয়ারী ওই রপ্জনের 
জন্য। 

একটা 'বাহত করতেই হবে । 

দরকার হয় তেওয়ারী হেড কোয়ার্টারেই সব জানয়ে আরও কিছু 
ফোস” গাঁড় চাইবে । 

ওই সবেশিকে হাতে নাতে প্রমাণ শুই ধরতে হবে। তাই ওর 
উপর নজর রাখতে হবে, সময়মত বা চরম ঘাই মারবে তেওয়ারী যাতে ওই 
সবেশ আর জাল কেটে বেরুতে না পারে । 

তেওয়ারী সরে এল। 

আর ভখুয়া সদরিও বুঝেছে ওই নতুন ফরেস্টের সাহেব কাজের 
লোক । 

[ভখুয়ার বড় সাধ বন এমান সবুজ হয়ে বেচে থাকুক । বনের মধ্যে 
নঁচু একটা জায়গায় ভিখুয়া ঝর্ণার জলে বাঁধ দিয়ে বেশ গভীর জলাশয় 
তৈরী করেছে। 

অবশ্য বেশী খাটতে হয়ান । 

চারদিকেই পাহাড়, ছোটবড় পাথর মাথা তুলে আছে সর্বত্র । ঝণরি 
জলটা ওই উপত্যকায় এমনিতেই জমে থাকে খানিকটা, বাকীটা পাথরের 
ফাঁক দিয়ে নীচের দিকে বয়ে যায় । 

শভখুয়া সদরি তার যৌবনকালে বেশ কিছ ডুতরীর মেয়ে মরদকে, 
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শনয়ে ওই পাথরগুলোর মাঝে মাট ফেলে পথবন্ধ করে। উচু করে 
মাঁট পড়ে পড়ে ওই বন্ধ জল এখন পাহাড়ের বুকে সংন্দর জলাশয়ের রূপ 
নিয়েছে । ওই ফেলা মাটিকে সর্দার শাল, জারুল পিয়াসাল-কেদ 
পিয়াল নানা গাছ দিয়ে সাঁজয়েছে। জল পেয়ে সেই গাছগ্দলো এখন 
বিশাল হয়ে উঠেছে। 

তেওয়ারী এখানে এসে বনের মধ্যে ওই সূন্দুর জলাশয়-__তার ধারে 
দামী গাছ, গোলগো লি ল্যান্টার্ণা লতাপলাশ ফুলের সমারোহ দেখে ম্ধ 
হয়। 

দেখে ওই জলাশয়ের ধারে ওই বুড়ো লোকটা কি করছে,'বোধহয় 
মাছ ধরছে । | 

তৈওয়ারণ প্রথম এসেছে এই ফরেস্ট আঁফসে পোঁন্টং পেয়ে । 

_াঁক করছো এখানে ? মাছ ধরছ নাক ? 

1ভখুয়া সরি জল থেকে উঠে এসে বিনীত ভাবে নমস্কার করে বলে 
-না, হুজ্‌র। বসাঁতর কোন পুকুরে পদ্মফুলের গেড় কিছ পেয়োছ, 
ওগুলো ওই পুকুরে পঃতাছি। দেখবেন সারা পুকুর পদ্মবনে ছেয়ে যাবে, 
বহু সুন্দূরু লাগবে স্যার । 

তেওয়ারী দেখছে ভিখুয়াকে। 

ক্রমশঃ তার পরিচয়ও জানে । ওর পৃব্পুরুষরা ছিল এককালে 
এই সব বনপাহাড়ের মালিক । 

আজ সব গেছে, তবু বনের প্রাত মায়া, ভালোবাসা তাদের যায় নি। 

[ভিখুয়া বলে- এসব পেড় হামি লাগালো সাব। 

বহুৎ কিমতী পেড় । মেহাগান দেখুন ক্যামন সরেশ হয়েছে। 

মেহগাঁণ, রোজউড উধার আসাল সেগুন । 

জায়গাটা বনস্পাঁতর ভিড়ে ভরে গেছে। ছায়াসবুজ এক উদ্যান 
'গড়েছে লোকটা, বনকে সাজিয়ে রেখেছে । 

আজ সেই ভিখুয়া সদরিকে দেখে তেওয়ারী শুধোয়-_খবর কি 
পর্দার ? 

ভিখুয়া দেখেছে বনের উপর লুটেরাদের অত্যাচার । তার ভয় হয় তার 
নিজের হাতে লাগানো ওই গাছগুলোকেই না কোনাঁদন ওরা শেষ করে। 

ভিখুয়া বলে বহৎ গড়বড় চলছে. সাবু । বন মূল্দক ল:ঃটেরার 
[ভিড়ে ভরে গেছে। 
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তা বুঝেছে তেওয়ারী । ওই লোকটার সাহায্য তার দরকার ৷ তাই 
বলে তেওয়ারী । 

_ একবার আফসে এসো সর্দার । আজ সম্ধ্যাতেই এসো-_জরুরী 
কথা আছে । 

তেওয়ারী সাব গেল । সেও সবেশিকে বুঝতে দিতে চায় না যেসে 
তার কাজের ব্যাপারে নজর রাখছে । 

হাটের ভিড়ে মিশে যায় তেওয়ারণী । 

আদিবাসীদের ভিড় চাঁরাঁদকে । সভ্য জগতের ক'জন মানুষ যেন 
এখানে ওদের দেখবে ব্যস্ত হয়ে ওঠে । 

আহীভ এর মধ্যে কাঁচের চুড়ি কিনেছে-_বেবাী কিনেছে মাটির পৃতুল। 
আর চঙ্গু মঙ্গ্‌কে দেখা যায় ব্যাগ হাতে, কিছ শব্জী, পেপে এসব 
ণকনেছে। রঞ্জনের কাঁধে লম্বা মোটা ভীমের শান গদার সাইজে 
একটা লাউ । 

তেওয়ারী দেখে ওদের । 

কেউ কাউকে চেনে না । তেওয়ারণ দেখছে ওদের নতুন রূপ । 

বেবী বলে_াকছ্ পেয়ারা পাওয়া যাবে না? ওাঁদকে তো গাছ 
রয়েছে, পেয়ারা ধরেও আছে । 

চঙ্গ বলে চলুন দৌখ ! 

আচীর পাচীর নেই, টানা লম্বা ঘরটায় কাদের কলরব ওঠে । কাছে 
যেতে বোঝা যায় ওটা পাঠশালাই। 

এই গরহনবনের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার অব্যাহত রয়েছে । 

ছেলেমেয়েগুলো এদের দেখে নামতা পড়া থামায় । 

আর সিটকে 1টাঁকধারী লোকটা আদূুড় গায়ে বের হয়ে আসে। 
পরণে ছোট্ট ধুতি । 

চঙ্গ; বলে- মান্টারজী, [ছু পেয়ারা যাঁদ দিতেন-_ 

মাম্টারজী কিছু বলার আগেই ওাঁদক থেকে মোটকা মাঁহলা বের হয়ে 
এসে এদের দেখে দর হাঁকে । 

_রুপেয়ামে আটঠো- 

শেষ অবাঁধ বারোটা করে রফা হতে মহিলা এবার মান্টারজণকে বলে । 

_তোড় দে গিনকে ! 

মাম্টারও কাপড় বাগিয়ে এবার পেয়ারা গাছে উঠে পেয়ারা পাড়ছে, 
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ছান্র-ছান্রীর দলও থেমে যায় ৷ নামতা বন্ধ হতে ডাল থেকেই শীর্ণ মাম্টার 
পার্জে ওঠে- এ্যাই, পড়ো । সাত তিন একুইশ, সাত চার আঠাইশ-_ 
মাম্টারের পেয়ারা আহরণ আর শিক্ষাদান একসঙ্গেই চলতে থাকে 
গাছের ডাল থেকে । 


এবার ফিরতে হবে বাংলোয় । 

বেবী আইভিদের হাটপর্ব শেষ, রঞ্জন- অঞ্জনের হাতে ব্যাগ, কাঁধে 
লাউ; এমন সময় আইভি'র খেয়াল হয় বাব, এসেছিলেন হাটে। 

তাকে দেখা যাচ্ছে না। 

হাটে তখন কেনাকাটার পালা শেষ । চলেছে হাঁড়য়া উৎসব, আর 
এখান ওখানে মদ খেয়ে মাতাল ছেলে-মেয়েদের নাচগান চলছে । 

সবেশের দেখা নেই ৷ জিপটাও নাই । 

সেকোথায় কোন ধান্দায় চলে গেছে । আইভি বলে। 

-বাবাও ?ি ওর সঙ্গে গেছে ? 

খঁজছে ওরা । হঠাৎ দেখা যায় গাঁদকে একটা শালগাছের নীচে, 
কছ; ছেলে-মেয়েদের নাচগান চলছে, ওইখানে মেজর গাঙ্গুলি তখন বেটোর 
অবস্থায় নাচার চেষ্টা করছে-অত্যধিক মহুয়া সেবনের জন্য সোজা হয়ে 
দাঁড়াবার সাধ্য তার নেই । 

লটকে পড়ছে- আবার কে তাকে ধরে তোলে । 

মেজর সাহেব টলমল করে নাচার চেস্টা করছে আবার, আবার ভূমি 
শয্যা [নচ্ছে। 

হাসছে ওই আদিবাসশ মাতালের দল । আইভি চমকে ওঠে। 

_ননসেন্স, বাবার কাণ্ড দেখাঁছিস বেবী ? 

বেবাীঁও দেখেছে ব্যাপারটা । বলেসে। 

-এ ওই সবেশের কাজ । 

আইীভও বুঝেছে সেটা । বলে সে। 

--ওর জন্য মানসম্মান আর থাকবে না। লোকটাকে এখানে এনে 
মাতাল করে ফেলে রেখে চলে গেছে । ছিঃ ছিঃ! 


১ম্ভর গাঙ্গীল তখন মহযয়াসুন্দরীর প্রেমে চগমগ | 
আহীভ বলে--ছিঃ ছিঃ তোমার লঙ্জা করে না? দিনের বেলায় মদ 
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গিলে হাটের মধ্যে মাতলামি করছো ? চল, বাধলোয় চল। 

মেজর বিড় বিড় করে । 

-_ হু আর ইউ ! বাংলোয় যাবো, হোয়াই ? এ্যাই মহুয়া দাও । 

_না! চলো তো। 

আইভি বাবার হাতটা ধরে, বলে সে চঙ্গকে। 

_-একটু হাত লাগাও, সাহেবকে নিয়ে যেতে হবে । 

অঞ্জনের এমন বেহেড মাতালকে বহন করার অভিজ্ঞতা আগে ছিল 
না; মাতাল সামলানো সাঁত্যই বেশ শন্ত কাজ, কখনও বসে পড়ে, কখনও 
ভামিশষম নেয় । 

আর কাঁধে ওই ব্যাগ, লাউ, সেই সঙ্গে ওই মাতাল । 

ওরা ক'জনে কোনমতে মেজর সাহেবকে হাটতলা থেকে এনে বাংলোর 
নীচে ঝর্ণর জলে ফেলে আগপাশতলা জলে ডুবোতে সাহেবের হঃস ফেরে । 

পাঁঠা চুবোন 'দিয়ে সাহেবকে আনছে ওরা । 

আর এবার মেজর সাহেব চঙ্গ্‌ মঙ্গুর উপরই ঝাল ঝাড়ে। 

-আমাকে ইনসাল্ট করবে ইউ চঙ্গ, মঙ্গ;, আমাকে জলে চুবোবে, 
আই শ্যাল স্যাক বোথ অব ইউ । নোকরীমে ভাগা দেগা - ইউ রাসঝেল ! 

কোনমতে ওরা বাংলোয় ফেরে । মিসেস গাঙ্গবীলও দেখে ব্যাপারটা, 
তখনও সবেশের দেখা নেই । 

এবার মালপন্র নাঁময়ে চঙ্গু মঙ্গ বলে মিসেস গাঙ্গংলীকে । 

_আর এ নোকরী করবো না মেমসাহেব । খাটবো খুটবো আর 
গালাগাল শুনতে হবে ? এসব পারবো না, আমাদের হিসাব চাকয়ে দেন, 
চলে যাবো, আজই । 

মিসেস গাঙ্গ]ীল প্রমাদ গণে। ছেলেদুটো চলে গেলে তারাই বিপদে 
পড়বে । তাছাড়া সবেশ নেই, ওদের টাকাকাঁড়ই বাকে দেবে । টাকা 
পয়সা তো সব সবে'শের হাতে । 

তাই মেমসাহেব বলে । 

--আমি সাহেবকে বলছি, এসব আর করবে না। 

মসেস গাঙ্গীল মেজরকেই শাসায় । 

_-ফের ওদের সঙ্গে মাতলামি করলে, ওরা আর থাকবে না। ওই 
বাসনপন্র মাজা, রান্না সব তোমাকেই করতে হবে, বুঝেছো ! 

মেজর গাঙ্গলিও বুঝেছে কাজটা ভালো করে নি। 
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ওরা চলে গেলে বিপদই হবে । তাই বেশ অপমানিত হয়েও কোনমতে 
বলে-_আই আ্যাম সার ! 

অর্থাৎ সাহেব দৃঠীখত, রঞ্জন বলে। 

_ঠিক আছে, আপাততঃ রইলাম । 


বেশ জানে রঞ্জন এত সহজে তাদের এখান থেকে চলে যাওয়া হবে না। 
ফরেস্ট আঁফসার তেওয়ারণও বলেছে-_কদন মদত দতে হবে । 

তাই থাকতে হবে রঞ্জমকে । আরও একা কারণ আছে-সেটা ওই 
আহীভ। 

আজ রঞ্জন বুঝেছে ওই সবেশের মত একটা অমানুষ শুধু অরণ্যকে 
ল্‌শ্ঠন করতেই এখানে আসে নি, ওই আইভি আর বেবীর মত পাঁবন্র দুটো 
মেয়েরও সব নাশ করতে চায় । 

মেজর গাঙ্গুলি একটা অপদার্থ মানুষ, নিজের সামান্য পাওয়ার জন্য 
সে তার মেয়েদেরও 'বাঁকয়ে দতে পারে । আর মিসেস গাঙ্গল ভাবছে 
সবেশ সংপান্র । যাঁদ মেয়েকে বিয়ে করে সে কন্যাদায় থেকে মন্ত হবে, 
আর তার সংসারের ভাবনা থেকেও মযান্ত পাবে মিসেস গাঙ্গাল। 


বেলা হয়ে গেছে । 

চঙ্গ্‌ কিচেনে ব্যস্ত । মঙ্গু বথারীত পাম্প করে জল তুলছে ওাঁদকে। 
আহীভ এসে ঢোকে চেনে । 

আনাজপন্র কাটছে অঞ্জন ভাত ডাল চাঁপয়ে । 

আইঁভ বলে- চলে যাচ্ছিলেন যে ? 

চাইল রঞ্জন । আইভি জেনেছে রঞ্জনের আসল পারিচয়টা । 


বলে আহীভ। 

-অবশ্য এসব কাজ করা অভ্যাস তো নেই। অনেক করেছেন 
আমাদের জন্য, তা ?কন্ত দেখছেন তো অবস্থাটা, আমার যে কি হবে তা 
জান না। 

আহীভ আজ ানজের 'বপদের গুরুত্বটা বুঝেছে । 

বলে আইভি- আমার যা হয় হোক । আপনাকে বাধা দেবার কোন 
আঁধকারই নেই । 'িজের জন্য আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না। যদি 
যেতেই চান, বাধা দেব না। 
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চাইল রঞ্জন। আজ আইভি'র চোখের জল তার মনে কি এক ব্যাকুলতা 
আনে । বলে রঞ্জন। 

_তোমাকে এই বিপদের মধ্যে ফেলে কাপুরুষের মত নিজে পালিয়ে 
যাব না আইভি । এই সমস্যার সমাধান নিশ্চয়ই করতে পারবো ৷ দেখবে 
সব তিক হয়ে যাবে । 

আহীভ ওর কথায় যেন আজ সাহস খঃজে পার। 

_-সাঁত্য বলছ রঞ্জন 2 

রঞ্জম আজ আইভিকে কাছে টেনে 'নয়ে বলে। 

হ্যাঁ আইভি, তোমার কোন ক্ষতি হতে দেব না। 

বেবী ঢ:কাঁছল কিচেনে । 

হঠাৎ দরজার কাছে এসে রঞ্জম আর আইীভ'র কথা শুনে থমকে 
দাঁড়ায় । আজ সেও বুঝেছে দাদ ওই রঞ্জনের উপর আজ কি নিভ'র 
খইজে পেয়েছে । বেশ বুঝেছে আহীভ-_রঞ্জনই পারে তাকে নতুন পথের 
নদেশি দিতে । 

ত।ই সেও আজ শান্ত পেয়েছে । 

বেবী সেই ভালোবাসার স্বাদ এ জীবনে পায়াঁন । 

ওই ভালবাসা যে মনকে অনেক জোর এনে দিতে পারে এটা ছিল তার 
অজানাই। 

এতাঁদন ধরে সেযে জগৎকে চিনেছে সেখানে বেবী ছিল একাই । 
আজা দাঁদর ওই নতুন পাওয়া এ*বকে সে হিংসা করে । তার মনে হয় 
সেও একজনকে পাশে পেতে চায় যে তাকে অনপ্রাণত করবে । 

সবেশিকে এতাঁদন দেখেছে বেবী । 

মনে হয়েছে ও যেন একটা লোভী মানুষ । নিজের নিয়েই ব্যস্ত ৮ 
নিজেই পাবার জন্যই সে সবাক? করে । 

মদ খায় রাতে, আর হৈ হল্লা করে। 

দাঁদর দিকে ওর লোভ হাতটা যেন বাড়ানোই রয়েছে । 

তার তুলনায় আজ ওই রঞ্জনবাব্‌, অঞ্জনকে দেখে মনে হয় ওরা 
একেবারে স্বতন্ত্র ধরণের মানুষ । আজ অযাচিতভাবে 'দাঁদর চরম 
[বপদের দিনে রঞ্জনবাবু তার পাশে দীড়য়েছে। 

আর সেই যোগ্যতা তাদের আছে । 

বেবীর মনে হয় অঞ্জনের কথা । ছেলেটা কেমন নিরীহ, ভীতু । ওকে 
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ভালো লাগে বেবীর । 
পায়ে পায়ে সরে এল বেবী । রঞ্জন আর আইীভকে বাধা দিল না। 


ঘামছে অঞ্জন । পাম্পটা থামিয়ে দম নিচ্ছে । হঠাৎ বেবীকে আসতে 
দেখে চাইল সে । বেবী বলে। 

_কি হল স্যার! হাত ব্যথা করছে 2 

-নানা! 

বেবী বলে-আপাঁন বসন । আমি দেখাঁহ। 

বেবী গাছকোমর করে নিজেই পাম্পটা চালাতে থাকে । পাম্পের তালে 
তালে ওর সূঠাম দেহটা আন্দোলত হচ্ছে, ফরাঁ গাল ফ্মশঃ লালচে 
হয়ে আসে । 

অঞ্জন বলে-_ ছাড়ো । আম দেখাঁছ । 

বেবী বলে- আমাদের জন্য কত কম্ট করছেন তাই দেখাঁছ। 

অঞ্জন বলে-কেন আপাতত আছে 2 

বেবী শোনায় আমার কথার দামক বলূন? তবে খারাপ লাগছে, 
আপনারা দুজনে ঘা করছেন । 

অঞ্জ” বলে-"এসবও না হয় একটু অভ্যাস করলাম । রঞ্জনও তো করছে। 
বেবী বলে- প্রেমে পড়লে ছেলেরা অনেক কিছুই করে । 

_মানে 2 অবাক হয় অঞ্জন । 

হাসছে বেবী । বলে সে রঞ্জনবাব্‌ দাঁদর প্রেমে হাবূডুব্‌ খাচ্ছে 

চমকে ওঠে অঞ্জন-াক বলছেন ? 

--ঠিকই বলাছ। তবে আপান প্রেমে পড়েন নি তা বুঝেছি। 

হাসে অঞ্জন । বলেসে। 

_ প্রেম ট্রেম আমি মানি না। 

- শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। অথাৎ দিদি যে বিপদে পড়েছে আমি 
তেমন বিপদে পড়বো না। 

অঞ্জন শুধায়-_বিপদ ! 

_নয়তো কি! একাঁদকে সবেশবাবু দিদির জন্যে হা শিত্যেশ করে 
বসে আছে । এখানে এসেছে দিদিকে জমিয়ে প্রেম্রেম করার জন্য। 
এঁদকে 'দাঁদ পড়ে গেছে রঞঙ্জনদার প্রেমে । শেষে সবেশ বনাম রঞ্জন 
একটা টক্কর না বেধে যায় । 
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অঞ্জন ঘাবড়ে গেছে-_তাই নাকি! 

--তাই তো মনে হচ্ছে। 

পাম্পটা টানছে বেবী । 

মেজর গাঙ্গুলির নেশাটা ছুটে গেছে। 

বেশ গোলাবী নেশা জমৌছল । কিন্তু ওই চঙ্গ আর মঙ্গু দুটোতে 
মলে ঝর্রি হিমজলে কোট প্যান্ট সমেত তাকে চুবিয়ে এমন জমাট 
'নেশাটাই বরবাদ করে দিয়েছে । 

মেজর সাহেবের মেজাজটা তাই বগড়ে গেছে। 

একটু মদের দরকার । ঘরেও মদ নাই, যা আছে গন্ীর কাছে । তাই 
ওই চঙ্গ;, মঙ্গকে দিয়েই আনাতে হবে। 

মেজর সাহেব দেখে গিন্নী ওাঁদকে উল বোনায় ব্যস্ত। দিনরাত বুনেই 
চলেছে মাকড়সার মত । মেজর সাহেব এবার বের হয়ে ?িকচেনের দিকে 
চলেছে ৷ যাঁদ চঙ্গ মঙ্গকে পাওয়া যায় । 

চাঁরাদক শুনশান । 

দু'একটা পাখী ডাকছে, ঝোরার সেই শব্দটা বেজে চলছে । প্াম্পটা 
ঘটর খটর করে চালাচ্ছে কে? 

ওঁদকে নজর পড়তে অবাক হয় মেজর । ওই মঙ্গু গাছতলার ছায়ায় 
বসে আছে আর পাম্প চালাচ্ছে বেবী । 

চাকরটার সঙ্গে বেশ হেসে গঞ্প করছে বেবী, আর ওর কাজ সেইই 
করে চলেছে । কেমন ভালো লাগে না মেজরের তার মেয়ের চাকরের সঙ্গে 
এই ঘাঁনষ্ঠতা ৷ 

এখন মদের দরকার । এই 1টলা থেকে রাস্তার ওপারে হাটের মাঠে 
দেখা যায় হাঁড়য়াওয়ালারা এখনও 'বাঁকাকান চালিয়ে যাচ্ছে । 

চঙ্গ; ছেলেটা বেশ হসেবী, তাকেই পাঠাতে পারলে গোপনে কিছ মদ 
আনতে পারবে । তাই 'কচেনের দিকেই চলেছে মেজর । 


রঞ্জন এমনিতে সাবধানী । সে নজর রেখেছে বাইরের দিকে ৷ দেখছে 
পাম্প-এর কাছে অঞ্জন-বেবীর ওই নাটকটা । 

এঁদকে আইভি আজ তার মনের সব দ্বিধা 'ভুলে তার দিকে এঁগয়ে 
এসেছে। 

আহীভ ওঁদকে রারায় ব্যস্ত । হঠাৎ চঙ্গগ মেজরকে এঁদকে আসতে 
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দেখে নিমেষের মধ্যে বদলে যায় । 
বসে সে গলা তুলে এত কম মাইনেতে এত কাজ করতে পারবো না 
মেমসাহেব । মাইনে বাড়াতে হবে । 

আইভি হাসছে । 

ইশারায় জানায় রঞ্জন মেজর সাহেব এদকে আসছে । আইভিও 
নিজেকে বাঁচাবার জন্য বেশ গলা তুলে শোনায়- আমাকে নোকরা ছেড়ে 
যাবার ভয় দেখিও না! মাইনে বাড়াতে হয় “শহেবদের বলো, আমার 
কাজ চাই। জলাঁদ লা রোড করো । ইউ চঙ্গঢ, নো হোঁঙ্কপোঁত্ক 
বিজনেস। 

একেবারে মালাঁকনের ভূমিকায় নিখইত অভিনয় করে চলেছে আইভি । 
আর বেচারা চঙ্গ কাই মাই করে । 

মেজর সাহেবও খুশি হয়েছে আইভি'র এই শাসনে । কচেনে ঢুকে 
মেজর বলে। 

_-রাইটলি সভণড । কাজের বেলায় নেই শুধ্‌ মাইনে বাড়াও । ইউ 
ব্রাঁড ফল। সবেশি আসক, তোমাদের কোর্ট মার্শল করবো । বোথ 
অব ইউ__একটা চোর, অন্যটা ফাঁকবাজ। 

মদের কথা ভুলে গেছে মেজর । এবার 'াঁলটারী মেজাজই ফুটে 
উচেছে। 

কিচেনে গোলমাল শুনে মিসেস গাঙ্গলও এসে হাজির হয়েছে, এসে 
পড়েছে বেবীও । দেখে সে দাদির ওই শাসন । মিসেস গাঙ্গীলই বলে। 

- তোমরা বাবা-মেয়েতে যা মেজাজ দেখাতে শর করেছো, বেচারা 
'দুটোকে তিজ্ঠোতে দেবে নাঃ থামো তো! 

মা-বাপ থামলো । মিসেস গাঙ্গযাল বুঝেছে ছেলে দ্‌টো কণদণ হ্াড়- 
ভাঙ্গা পাঁরশ্রম করছে হাতে একটা পয়সাও পায় ?ন। 

বলে সে- চঙ্গ, মঙ্গ; কিছ মনে করো না । ছোট সাহেব ফিরলেই 
আজ তোমাদের ওই সপ্তাহের পেমেন্ট করে দেব । যাও, ঠিকমত কাজ 
করো । চলো তো-_ 

মেজর গাঙ্গীল আর আইভিকে নিয়ে বের হয়ে এল কিচেন থেকে 
মিসেস গাঙ্গীল। মেজর এতক্ষণে বোঝে তার আসল কাজটাই হয় নি। 
মদ আনাবে, তা হলনা । 

বলে মেজর মেয়েকে। 


৯২২ 


--ঠিক করেছিস, চাকর-বাকরদের লাই দিতে নাই। আসক সবেশি, 
ওই বেয়ারা দুটোকেই সিধে করে দেবে । 

গলা নামিয়ে মেজর এবার বলে আইভিকে । 

_তোর কাছে পাঁচ দশ টাকা খুচরো আছে? 

_কেন? বলল আইভি । 

মেজর বলে- ইয়ে একটু দরকার 'ছিল। 

আইভি পাঁচ টাকার নোট একখানা বের করে দিতে মেজর সেটা নিয়ে 
এবার হন হন করে পাকদণ্ডী বেয়ে নামতে থাকে । 

-*কোথায় চললে ? 

আইভি'র কথার জবাব দেবার সময়ও তার নাই । হাটে মহুয়ার শেষ 
[বাকিকিনি তখনও চলছে । মেজর হন হন করে সেহাঁদকে চলে গেল। 


সবেশ জানে কখন কোন কাজ করতে হয়। এই বনে এসে সবেশ 
যোগাযোগগুলো বেশ ভালোভাবেই গড়ে তুলেছে । সব দেশেই-_ সব 
জায়গাতেই অসৎ অসাধু মানষ রয়ে গেছে । তারা যেন সব এক জাত, 
একই গোন্রের । তাই তাদের এক হতে দেরী হয় না। 

পরস্পর পরস্পরকে চিনে নিতে পারে সহজেই । সবেশ এই বন আর 
বনের বাইরের এইসব কাজের লোকদের সঙ্গে আঁতাত গড়ে তুলে এর মধ্যে 
বেশ কিছ বাণিজ্য করেছে । দামী লগও বের করেছে জাল পারামটের 
বলে কয়েক ত্রাক, আর হাতির দাঁতি, বাঘের চামড়াও বেশ পাচার করে তার 
সাহস এখন বেড়ে গেছে । 

তাই এবার সবেশ আরও বেপরোয়া হয়ে বেশ কিছ দামী লগ, আর 
বনের বাভন্ন কোণ থেকে সংগৃহীত বেশ কিছহাতির দাতি, বাঘের চামড়া, * 
হরিণ সম্বরের চামড়া, সিং এসবও যোগাড় করে এবার ট্রাক বোঝাই 
করে পাচারের ব্যবস্থা করছে। 

ওই সবেশ জানে নাযে তার পিছনে বেশ কয়েকজোড়া সাবধানী 
চোখ নজর রেখেছে । ভিখুয়া সদরি তাদের অন্যতম । 

সে এখন পেটের দায়ে বন ঠকাদারের গ্দামে কাজ করে । আর 
সবেশিকেও দেখে এখানে এই বনের মধ্যে পাতার অস্থায়ী ডেরায় প্রায় 
আসতে । 

কাদার নওলাঁকশোরও রাঁসক ব্যান্তী। আর নানা ধান্দা তার। 
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সবেশিকে সে মদ খাওয়ায় আর অস্থায়ী বসতের চাল্‌ মেয়ে গারও সেই 
আসরে হাঁজর থাকে। 

ওখানেই টাকার লেনদেন হয় । বেশ দামী কাঠগুলো ওাঁদকের বনে 
পাতা চাপা দেওয়া পড়ে থাকে, আর রাতের অন্ধকারে আসে লোকজন 
হাতির দাঁতি, চামড়া এসব নিয়ে । 

সর্বেশ বেশ কিছ টাকাও দেয় তাদের । 

আরও মাল চাই । দরকার হয় বিষ দে বনের প্রাণীদের শেষ করে 
করে নিঃশব্দে ওরা এসব সংগ্রহ করে । গুীলগোলা চালালে শব্দ হবে। 
তাই এই কৌশলেই তারা বাঘ অবাঁধ মারছে । 

ওদের মদের ফোয়ারা চলে, টাকা আসছে অনেক । তার থেকে কিছুটা 
ফূর্তির জন্য খরচা হয় হোক । কাজ পাওয়া যাবে । 

[ভিখুয়া সদরি সবই দেখে রাতের অন্ধকারে । আর সেই খবরগুলো 
এনে পেগছে দেয় ফরেস্ট আঁফসার ভোলা তেওয়ারশর এখানে । 

সোঁদন দুপ্‌রে এসেছে রঞ্জন ভোলা তেওয়ারীর ওখানে । ফরেজ্ট 
আফসার তেওয়ারী বলে । 

তোর ওই সবেশ তো বেশ জমিয়ে ব্যবসা শুর করেছে 
শুনল তো ! 

রঞ্জনও শুনেছে ওই খবরগুলো ।? এখন সবেশি বেপরোয়া হয়ে বনের 
সব্নাশ শুরু করেছে । রঞ্জন বলে। 

_ব্যাটাকে এবার এ্যারে্ট কর। 

মি. তেওয়ারী বলে হাতেনাতে মাল সমেত ধরতে হবে, নাহলে ওরও 
টাকার জোর আছে, এখানেও লোকজন আছে । কোন সাক্ষী প্রমাণ 
মিলবে না। ছাড়া পেয়ে যাবে । ওকে সেই সুযোগ দিতে চাই না। 
একেবারে মালসমেত ধরতে হবে । তার জন্য সুযোগ খবঁজাছ। 

রঞ্জনও বোঝে কথাটার গুরুত্ব । বলেসে। 

__তাই ভালো । 

মিঃ তেওয়ারী বলে-__তভাঁদন থেকে যা তুইও ওখানে ৷ নজরদারির 
সবধা হবে । কলেজ তো খোলার দেরী আছে ? 

_তা আছে, কিন্ত 

হাসছে মিঃ তেওয়ারশ রঞ্জনের কথায় । বলে তেওয়ারী | 

এত কিন্তু টিন্তু কেন বাবা- যেতে তুম পারবে না তা বুঝোঁছ রঞ্জন! 
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ধমঃ তেওয়ারশ শোনায় । 

_ মানে খুবই পাঁর্কার। ওই 'িস্‌ গাঙ্গীলর সঙ্গে তো দৌখ 
বেশ জমোছিস ! 

-না-না ! মানে 

রঞ্জনের কথায় তেওয়ারী বলে। 

_এত লজ্জার কিছুই নেই ব্রাদার । মেয়েটাকে যাঁদ উদ্ধার করতে 
পারো ওই সবেশের মত একটা 'ধ্রামন্যালের হাত থেকে - সেটা একটা 
কাজের কাজই হবে । কারণ সবেশ একাঁদন না একাদন জালে পড়বেই, 
'সোঁদন ওর জেল, কেউ আটকাতে পারবে না । 


কথাটা ভাবছে রঞ্জনও । 

সবেশকে সেইই ধাঁরয়ে দেবে, এ তারই কর্তব্য । তাই আহীভ'র 
প্রতিও তার কিছ-টা কর্তব্য রয়ে গেছে । 

[ফিরছে রঞ্জন আ'দবাসী বসাতি থেকে । 

দুপুরের ক্লান্ত রোদ আলোছায়ার আভাষ এসেছে বনভূমিতে ৷ হঠাৎ 
বনের মধ্যে ঝর্ণার ধারে রঞ্জন অঞ্জন আর বেবীকে দেখে চাইল*। 

বেবী একমনে পাথরের টুকরো কুঁড়য়ে চলেছে- আর সেগুলো এনে 
হাঁজর করে অঞ্জনের সামনে । অঞ্জন সেগ্‌লো থেকে কিছ পাথর বেছে 
নিয়ে বেবীকে সেই স্টোন ফমেশিন, স্টোনের গুণগত মান এসব সম্বন্ধে 
লেকচার 'দয়ে সেগুলো ঝঁলতে পরছে । 

বেবী ওর পাশেই বসেছিল, অঞ্জন নিাবিষ্টভাবে ওকে কি বোঝাচ্ছে, 
হঠাৎ শুকনো পাতায় কিসের শব্দ শুনে বেবী আতঙ্কে চীৎকার করে 
অঞ্জনকে জাঁড়য়ে ধরে । অগ্জনও ওর পুরুষ্ট যৌবনমাতাল দেহের 'নাঁবড় 
ছোঁয়ায় কেমন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। 

এ যেন তার জীবনে এক বিচিত্র অনুভূতি । ঝড় ওঠে সারা মনে । 

শকছ্‌ নয় । একটা কটরা হরিণ নির্জনে এঁদকে এসে পড়োছিল চরতে 
চরতে । হঠাৎ মানুষ দেখে সটান লাফ মেরে পালায় । 

বেবী বলে-ওমা! বাকি ডিয়ার ! 

হাসছে দুজনে । অঞ্জন বলে। 

_ তুমি ভাবলে বাঁঝ বাঘই । 
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বেবী বলে- না স্যার! এত ভীতু আমি নই । 

_তবে ? 

হাসে বেবী- দেখলাম তুমি কত ভীতু! ভয় পেয়ে জীঁড়য়ে ধরতে 
তুমি ভাবলে তোমাকে যেন কোন বাঁঘনশই জাঁড়য়ে ধরেছে! এই 
বীরপুর্ষ তুমি ! 

হাসছে দুজনে । 

রঞ্জনও ব্যাপারটা দেখে অবাক হয়। অঞ্জন চিরকালই লাজুক । 
মুখচোরা ধরণের ছেলে । মেয়েদের সম্বন্ধে তার মনে একটা আতঙক, 
আঁনহাই দেখেছে রঞ্জন এতকাল । কিন্তু আজ যা দেখেছে তাতে. অঞ্জনের 
সম্বন্ধে তার দাাঁন্টই বদলে গেছে রঞ্জনের । আরও ভয়ের কারণ, বেয়ারা 
হয়ে মালিকের মেয়ের সঙ্গে নিজনে প্রেম করছে । জানে যাঁদ ধরা পড়ে 
যায় বিপদই হবে । 

এঁদকে রঞ্জন নজে তো গাঙ্গলসাহেবের বড় মেয়ের কাছে ধরা পড়ে 
গেছে । সে কিছ বলবে না কাউকে । কিন্তু ওই শীক্ছুর মত ছোট 
মেয়েটাকে এতটুকু বিশ্বাস নাই রঞ্জনের । মনের উৎকণ্ঠা চেপে বাংলোর 
আউট হাউসে ফেরে রঞ্জন । 

ধূপ্‌রে" সবাই লাণ্চের পর জমিয়ে ঘুমচ্ছে। ওাঁদকে সবেশের ঘর 
থেকে নাক ডাকার শব্দ ওঠে । কাল অনেক রাতে ফিরেছে সবেশি। 

রঞ্জন ।নজেদের ওই টালির ঘরে গিয়ে ঢুকলো । কিছুক্ষণের মধ্যেই 
অঞ্জন ফরে আসে । রঞ্জনের ঘূম আসোঁন। ওকে দেখে চাইল । 
অঞ্জন বলে । 


_ঘুমোসান ? 
রঞ্পন বলে তোর জন্য ঘম ছুটে গেছে। 
- মানে ? 


রঞ্জন গলা নাময়ে বলে প্রেমে পড়েছিস তুই! ব্যাটা বেয়ারা হয়ে 
ওই বিচ্ছু মেয়েটার প্রেমে পড়েছিস ! যাঁদ ধরা পড়ে যাস? 

অঞ্জন এবার ব্যাগটা নামিয়ে বলে । 

_-ধরা আগেই পড়ে গোঁছিরে বেবীর কাছে । 

চমকে ওঠে রঞ্জন-_ মানে 2 

_-ও জেনে ফেলেছে আমার পাঁরচয়, আর যা শাসালো আমাকে তাতে 
তোর পারিচয়টাও বলে ফেলেছি । 
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-সেকি! রঞ্জন ভীত কণ্ঠে বলে_-এখন কি হবে ? 

অঞ্জন বলে--ওর বড়াদও জেনে গেছে সব কথা ৷ ওরা দুই বোনই 
সব জেনেছে, তবে এতাঁদন যখন কিছু বলোন ওই পাগলা মেজর, সবেশকে 
মনে হয় আর বলবে না। 

রঞ্জন ক ভাবছে । 

অঞ্জন বলে এখন ওই দুজনেই চায় সবেশের খপ্পর থেকে বাঁচতে । 
তাই আমাদের সাহায্য চায় । 

রঞ্জন বলে-তা তো বুঝলাম, কিন্তু যাঁদ ওই পাগলা মেজর, সবেশি- 
বাবু আমাদের পাঁরচয় জেনে ফেলে তাহলে শেষ করে দেবে দুজনকে । 

অঞ্জন বলে--তাহলে এসব ছেড়ে চল পালাই ! 

হাসে রপ্জন- এত বড় ভীরু কাপুরুষ তুই যে ওদের ভয়ে পালিয়ে 
যাব অসহায় মেয়ে দুটিকে এই বনে অমাঁন একটা 'হংস্ পশুর মূখে ফেলে 
রেখে? তা হতে পারে না অঞ্জন, যত িপদই আসক লড়তে হবে। সবেশকে 
শেষ করতেই হবে । 

অঞ্জন বলে__বেড়াতে এসে এমনি বিপদে পড়তে হবে ভাঁবান রে। 


আজ দুই বোনেও ভাবছে ওই কথাটাই । 

আইভি সেই সবেশিকে মোটেই সহ্য করতে পারে না । নিজের ওই চরম 
সর্বনাশ থেকে রক্ষা পাবার জন্যই আজ রঞ্জনের সাহায্য চায় । 

আইভি রঞ্জনের আসল পরিচয় পাবার পর খুঁশই হয়োছিল। আরও 
ব*বাস করেছিল ওর বন্ধু ওই মঙ্গ আসলে বেয়ারা নয় । 

আর তার পরিচয়টাও জেনে নিশ্চিন্ত হয়েছিল, ক্রমশঃ দেখেছে আইভি 
বেবীকেও অঞ্জনের সঙ্গে মশতে । দুজনে সোঁদন পাম্প চালাঁচ্ছল, হাটের 
পথেও দেখোছল বেবীকে বেশ হাঁস-খ্াযাঁশ অবস্থায় । 

আজ দুপুরেও দেখেছে আহীভি বেবী আর মঙ্গকে ওই বনের মধ্যে 
যেতে। 

তাই আইভি এবার বোনকে সাবধান করতে চায়। কোনমতে সবেশ 
যাঁদ জেনে ফেলে ওই চঙ্গু মঙ্গর আসল পরিচয় । আর ওদের সবেশকে 
হাতে নাতে ধরার ব্যাপারটা তাহলে শেষই করে দেবে সবেশি ওই 
দুজনকে । বনের মধ্যে এখানে দুটো মান্‌ষকে গুম করে, গায়েব করে 
দেওয়া সবেশের মত লোকের পক্ষে অসম্ভব নয় । 


৯১২৭ 


এ হতে দিতে পারে না আইভি । 

তাই বেবীকে সাবধান করা দরকার। 

বেবী ফিরেছে দূপুরে বন থেকে । ওর সারা মনে অগ্জনের দেহের 
সেই সচাকত স্পর্শ তখনও কি মাধূর্যের রেশ আনে । 

দাঁদকে দেখে চাইল বেবী । 

কোথায় গেছলি ওই মঙ্গুর সঙ্গে ? 

বেবী চাইল 'দাঁদর ঈদকে । আহীভ বলে। 

-বেয়ারাদের সঙ্গে এত মেলামেশা ভালো নয়। 

বেবী বলে -কুক্‌্এর সঙ্গে তো দেখি তুইও জমে গোঁছস। 

চটে ওঠে আহীভ- মানে ? 

_-মানেটা তুইও জাঁনস, আমিও! 

বোনের কথায় আইভি অবাক হয়, বেবী এবার আইভিকে জাঁড়য়ে 
ধরে বলে রঞ্জনবাব্‌ অঞ্জনবাবূর খবরটা তুইও জানিস, আমও জেনেছি, 
ওরা বড় ভালো রে দাদ! আমাদের জনে!ই এইভাবে এখানে পড়ে আছে 
বেচারারা ! 

আহীভ এবার বঝেছে বেবটাও জেনে গেছে সব। 

আইভি বলে- এসব কথা খবরদার মা, বাবা ওই সবেশবাবুকে ভুলেও 
জানাব না, জানতেও 'দাব না, ওদের সামনে বয়বেয়ারা হিসাবেই দাবড়ে 
কথা বলাব ওদের সঙ্গে । ওরা জানতে পারলে আমাদের বিপদ তো হবেই, 
ওদের দুজনকেও ছেড়ে দেবে না সবেশ । শেষ করে দেবে । 

_ইস! বেবী ফুসে ওঠে। 

আহীভ বলে_ এখন সাহস দেখাতে যাস নে। সময় এলে ওটা 
দেখাব । এখন ঘা বাল শোন । 

বেবী দিদর কথায় সায় দেয় । তব বলে। 

_-সবেশবাব্‌র মতি শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য সব করতে 
পার রে দাদ! 





সবেশ এবার এখানে বেশ মোটা দাঁওই মেরে চলে যেতে যায়। 
কিছুদিনের জন্য আর বনের এই কাজ করবে না। একই ধরণের অন্যায় 
কাজগুলো সে বেশীদন ধরে করে না। অন্য লাইনের ব্যবসা ধরে, 
আবার এই লাইনেও আসে তবে বেশ কিছাীদন বাদ দিয়ে । এতে ধরা 


১২৮ 


পড়ার ওণ্ন কুর্সহই থাকে । 

ই সবেশ বনের কাজে শেষ দাঁওটা মেরে চলে যাবে এখান থেকে । 
তার আগে আহীভ'র ব্যাপারটাকেও চুকিয়ে ফেলতে চায় । এতাঁদন ধরে 
আইভকে সহজভাবে পাবার চেষ্টা করেছে নানা ভাবে। কলন্তু ওই 
কৌশলী মেয়েটা প্রাতিবারই তাকে এাঁড়য়ে গেছে নানা ছলে । সবেশি 
হাতে পেয়েও সুযোগ হারিয়েছে । এবার সবেশ ভেবে ানয়েছে সোজা 
পথে কাজ না হলে বাঁকা পথই নেবে সে। 

বনের লুটপাটের ব্যবস্থা এবার চ.ড়ান্ত পর্যায়ে এসেছে । আজ রাতেই 
দু্ট্ীক মাল পাচার করবে । এটা নিরাপদে বের করতে পারলে কয়েক 
লাখ টাকা পঙগদ তার হাতে এসে যাবে, আর এটা চুকোলেই কালই সে বনের 
পাট চুকিয়ে আইভিদের 'িনয়ে ফিরে যাবে । 

তার আগে আহীভকে হাতে আনতেই হবে । 


বৈকাল নেমেছে । ওাঁদকে বনের মধ্যে সবেশের লোকজনও ট্রাক 
নিয়ে হাজির হয়েছে । বনের গভশরে তারা দামী দামী লগ তুলছে আর 
শালপাতার নীচে হাতির দাঁত, বেশ কয়েকটা বাঘের চামড়া--এসবও 
পাচারের জন্য বোঝাই করছে । 

খবরটা এসে পেণছে গেছে ফরেস্ট আঁফসার ভোলা ,তৈওয়ারার 
কাছেও । ভিখয়া সর্দার নিজে এসেই খবরটা 'দয়ে যায়। ড্রাইভার 
[সংজীও রয়েছে বনে । 

এবার এই ট্রাকগুলো তারা আরও গভীর বনের মধ্য দিয়ে অন্য পথে 
শনয়ে যাবে । সে সব পথে ফরেস্ট নাকা কিছ কম। আর পথও বন- 
জঙ্গল আর পাহাড়ে ঢাকা, তই কিছুটা নিরাপদ । 

[ভিখয়া সদর ওই পথের কথা জানাতে ফরেস্ট আঁফসার বলে, তোমার 
লোকজনদের তৈরশ থাকতে বলো । আঁমও ওই সব ফরেস্ট নাকায় খবর 
পাঠাচ্ছি যাতে কোন প্রাকই তারা না ছাড়ে । আমিও বের হবো রান্রে। 


সবেশ জানে তার লোকজন মালপত্র ঠিক বোঝাই করে রাখবে । 
রাতের অন্ধকারে সর্বেশও যাবে তাদের সঙ্গে তৈরী হয়ে। মালপন্র বের 
করতেই হবে বন থেকে । তার আগে আইভি'র ব্যাপারে সে একটা 
হেস্তনেস্ত করতে চায় । 


১২৯১ 


দুপুরে রঞ্জনও বের হয়েছে । 

সে দেখেছে ওই সবেশিকে ঘরের মধ্যে জাল পারমিট কাগজপত্র 
তৈরাঁ করতে। 

রঞ্জন এসেছে ফরেস্ট আফসার তেওয়ারীর ওখানে । 

সে বলে_ তেওয়ারী, সবেশিবাব্‌কে দেখলাম কাগজপন্র তৈরী করছে । 
তার লোকজন এসোঁছল, মনে হয় আজই একটা কিছ করতে চলেছে সে। 

- ভোলা তেওয়ারী বলে-পারিস তবে চলে আয় আজ রাতে । তোর 

সবেশবাব্‌কে আজ জালে ফেলতে চাই । 

রঞ্জনও তাই চায়। বলেসে। 

_-ঠিক আছে । চলি__সাহেবের ঘ্‌ম ভাঙলে আবার চা দিতে হবে। 

ভোলা তেওয়ারী বলে- তাই যা। আর নজর রাখিস ওর উপর । 
ও বের হলেই যেন খবর পাই। 


বৈকাল নামছে । রোদের তেজ কমে স্নগ্ধতা নামে বনপাহাড়ে। 
বনে বনে জেগে ওঠে থরে ফেরা পাখীদের কলরব । আইভি চলেছে বনের 
পথ 1দয়ে, ঝণ্ণর ধারে একটা মাঠে ফুটেছে বনো আঁক্ড ফুল, জায়গাটা 
ভার মনোরম । আহীভ এখানে এসে বসে, মাঝে মাঝে রঞ্জনও আসে । 

এই মনোরম পাঁরবেশে দুজনে বসে থাকে -আইভি'র মনে সর জাগে। 
এই গহন অরণ্য সবুজের স্নগ্ধতার মাঝে যেন হারয়ে যায় তারা দুজনে । 

আহইীাভ আজ এসেছে ওইখানে ৷ 

সবেশি ওর উপর নজর রেখোঁছিল। দেখেছে সবেশ মেয়েটা ্ুমশঃ 
তাকে যেন এঁড়য়ে চলছে । তার জন্যই সবেশ এত খরচ করেছে । এবার 
ব্যবসাদার সবেশি তার 1হসাব মিটিয়ে ফেলতে চায় । সোজা কথায় না 
হলে সে বাঁকা পথই নেবে । 

আইহীভকে বনে যেতে দেখে সবেশিও উঠে পড়ে । পায়ে পায়ে সে 
বনের দকে চলে যায় । 

মেজর গাঙ্গগীল তখন চা পানে ব্যস্ত, আর মিসেস গাঙ্গুলি অবশ্য তখনও 
চায়ের টোবলে সেই সোয়েটার বুনেই চলেছে । 

আহীভ রঞ্জনের পথ চেয়েই বসে আছে । আসবে রঞ্জন । হঠাৎ 
পায়ের শব্দে চাইল খ্াাঁশভরা চাহানতে। নিমেষের মধ্যে সেই খাঁশ 
পাঁরণত হয় ক ঘণাভরা আতঙ্কে । এসেছে রঞ্জন নয় ওই সবেশ। 


৬১৩০ 


সবেশ বলে-_-কি হল, খুশি হওাঁন আমাকে দেখে ? 

আইভি যেন ধরা পড়ে গেছে । সেটাকে ঢাকবার জন্য বলে। 

_না-না। আসুন । 

সবেশ এসে পাশের পাথরটাতে বসে দেখছে আইভিকে । ওর ডাগর 
চোখ, সূন্দর ঘাড়, নিটোল হাত, উন্নত বুকের রেখাগুলো আজ সর্বেশের 
মনে ঝড় তোলে । সবেশ আজ যেন পাগলের মত হয়ে উঠেছে ৷ আইভ'র 
হাতটা ধরে বলে। | 

--তোমার জন্যেই এই বনে এসৌছ আইভি । সারা মন 'দয়ে এতাঁদন 
তোমাকেই চেয়োছ । কন্তু তম আমার মনের কথাটা বোঝার কোন 
চেষ্টাই করোনি। নিষ্ঠুরভাবে কেবল দূরেই সাঁরয়ে দিয়েছো আমাকে । 
আজ-_ 

চমকে ওঠে আইভি ওই লোকটার কথায়। ওর দুচোখে আজ কি 
কামনার জালা । আহীভ বলে। 

_াপ্ুজ! শনুন- 

হাসছে নবেশি। বলে সে-আজ কোন কথাই শুনবো না আইভি, 
সবেশি জীবনে যা চেয়েছে পেয়েছে । তাই আজ আর শুন্য হাতে 
ফিরবো না। আজ-_ 

দুবণর এক কামনার জথালায় 'নচ্ঠুর মানুষটা আজ, জাঁড়য়ে ধরে 
আইভকে । যেন বনের গভারে কোন হংম্র বাঘ একটা বনহারণীকে 
আক্রমণ করেছে । এখান ওর ধারালো নখ দাঁত দিয়ে ওই অসহায় বন- 
হারণীকে চিরে ফালা ফালা করে দেবে। 

আহীভ প্রাণপণে নিজেকে মস্ত করার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারে না। 
ওই দানবটা আজ যেন তাকে ?পষে দলে শেষ করে তার সর্বস্ব লুট 
করে নেবে। 

হঠাৎ নীরব বনভূমি কাঁপয়ে একটা চাপা গর্জন ওঠে । বনের 
গাছগুলো যেন ওই গর্জনে কেপে ওঠে । বাঘটা এগয়ে আসছে গর্জন 
করে শিকারের সন্ধানে । 

চমকে ওঠে সবেশ। বাঘটার গর্জন কাছেই শোনা যায়। এই দিকেই 
আসছে শিকারের সন্ধানে । সময় নেই-যে কোন মূহুর্তে ওই হিং 
বাঘটা এসে লাফ 'দিয়ে পড়বে তার উপরই । 

সবেশি আইভিকে ছেড়ে দিয়েছে_গর্জনটা কাছেই শোনা যায়। 
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সবেশি এবার এক লাফে নিরাপদ দূরত্বে পেখেছে তীরবেগে বনবাদাড় ভেদ 
করে ছুটতে থাকে । বাঘটার থেকে যতদুরে পারে পালাতে হবে। পড়ে 
রইল আইভি'র অন্ধ অচেতন দেহটা-থাক। সরববেশের নিজের প্রাণটাই 
এখানে বড়। তাই প্রাণ নিয়ে পালায় সে বনের মধ্যে বিপ্যস্ত আইভিকে 
ফেলে রেখে। 

,আইভি'র সব শান্ত ফুরিয়ে গেছে ওই দানবটার সঙ্গে লড়তে গিয়ে ; 
বাঘের গর্জন শুনে চমকে ওঠে সে। দেস্খ আইভি ওই বিপদের সময় 
সবে'শ তাকে ফেলে রেখেই নিজে প্রাণ নিয়ে দৌঁড়েছে। 

পড়ে আছে আইভি । অসহায় অপমানে সে বিধ্স্ত। ওই বাঘটা 
সগরনৈে এগয়ে আসছে । আজ আইভির বাঁচতেও সাধ নেই। ওই 
বাঘটা যাঁদ মারে তাকে মারক, তার সব লঙ্জার শেষ হোক। 

কিন্তু অবাক হয় আইভি । 

গর্জনটা থেমে যায়, এগয়ে আসছে রঞ্জন । 

হাসছে সে। দেখেছে সবে'শকে ওইভাবে দৌড়তে। 

- আইভি । 

আইভি'র চোখ বন্ধ । কথা বলার মত অবস্থা তার নেই। রঞ্জনও 
দেখেছে তার অবস্থাটা । ভয়ে বোধ হয় জ্ঞানই হারিয়েছে । 

রঞ্জন ছটে গিয়ে কিছ কচুপাতা ছি“ড়ে ঝা থেকে জল এনে আহীভ'র 
মূখে কপালে ছিটোতে থাকে । 

-আইভি! 

আইীভি চোখ খোলে । দেখছে সে রঞ্জনকে । 

_ তুমি! বাঘ- 

হাসে রঞ্জন । বলেসে। 

_ভয়নেই। বাঘ এখানে আসে নি। আমিই ওই শয়তানকে ভয় 


দেখাবার জন্য বাঘের ডাক নকল করে গর্জন করেছি, আর তাতেই বাীর- 
পূরুষ তোমাকে ছেড়ে দিয়ে দৌড়লে। 

আইভি বলে-তাই নাক! তুমি না এসে পড়লে কি সর্বনাশ যে 
হতো- 

আজ ব্‌ঝেছে আহীভ রঞ্জনই কৌশলে আজ তাকে ওই চরম সর্বনাশের 


হাত থেকে বাঁচয়েছে। 
কোনমতে উঠে বসলো আইভি । 
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রঞ্জন বলে- আর একটু রেস্ট নাও, তারপর যাবে । 


সবেশ দৌড়চ্ছে-_আর বন-বাদাড় ভেদ করে সবেশ এসে হাজির হয় 
বাংলোয় । ভীত ল্রশ্ত অবস্থা । 

মেজর গাঙ্গবীল, 'মসেস গাঙ্গুলি অবাক হয় ! 

_ক ব্যাপার ! 

হাঁপাচ্ছে সবেশ । বলে- ব-বাঘ ! রয়েল বেঙ্গল টাইগার ! 

--এণ্যা ! 

মেজর গাঙ্গলি কিছ বলার আগে মিসেস গাঙ্গুলি বলে । 

-সর্বনাশ! আহীভ বনে গেছে! 

সবেশ বলে কে জানে, বাঘটা ওকেই এতক্ষণে এ্যাটাক করেছে 
বোধ হয় । 

- হোয়াট! গর্জে ওঠে মেজর গাঙ্গুলি । বলে সে। 

__বাঘ এ্যাটাক করেছে আইভিকে, আর তুমি ওকে ফেলে পালিয়ে 
এলে? আমার বন্দুক-_ 

বেবীও এসে পড়ে । বলে সোদাঁদ কোথায় 2 

মেজর গাঙ্গুলি এখন বন্দ্‌ক হাতে নিয়ে টোটার মাঁলাটা গলায় 
ঝুলিয়ে গে ওঠে। 

_চলো, বনে চল। দেখাঁছ সেই বাঘকে । আই শ্যাল স্যুট হিম। 
কাম অন! ইউ চঙ্গ:, মঙ্গু। 

চঙ্গ্‌র দেখা নেই । মঙ্গুই আসে । ওর কাঁধে একটা কাঠকাটা কুড়াল। 
সবেশ নিয়েছে একটা রড-_গাঙ্গযীল সাহেব আগে আগে চলেছে বন্দুক 
নয়ে, আর 'িছনে রড হাতে সবেশি, পিছনে মঙ্গ্‌ কাঁধে সেই কুড়াল। 

ওরা বনের দিকে চলেছে, বেবীও সঙ্গ নেয় ওদের । 

কে জানে 'দাঁদর কোন বপদই হ'ল কিনা । মেজর গাঙ্গীল বন্দুক 
কাঁধে হন: হন করে চলেছে । গর্জন করে সে। 

_-কোনাঁদকে বাঘ 2 বাতাও ? 

মেজর গাঙ্গীলর গোঁফ জোড়া বাঘের ল্যাজের মত হেলছে দুলছে । 

সবেশ বলে এহাঁদকে । একটু হহ্রশিয়ার হয়ে চলুন । 

-হোয়াই ! মেজর গাঙ্গযীল কাউকে ভয় করে না। 

সবেশি বলে- যাঁদ এ্যাটাক করে আমাদের ? 


৯৩৩ 
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মেজর গাঙ্গুলি গর্জে ওঠে করুক, লড়ে যাবো । মঙ্গ্‌_ পিছনে 
কুড়াল কাঁধে চলেছে অঞ্জন ওরফে মঙ্গ্‌ বলে ।_ স্যার ! 

মেজর গাঙ্গুলি হ্‌কুম দেয়- তেমন দেখলে চার্জ__কুড়োল চালিয়ে 
দেবে একেবারে মাথা লক্ষ্য করে । ফরোয়াড মার্চ! 

বনের মধ্য দিয়ে চলেছে মেজর তার দলবল 'নয়ে। বাংলোর পোষ্য 
দুটো নোঁড় কুত্তাও পিছনে চলেছে মজা দেখার জন্য । আঁদবাসী মালি 
টুয়াই মাঝ বলে। -_বাঘ নাই বটে, নাহল কুকুরগুলান সাথে যেত 
নাহে! বাঘ কুথাকে পাবা ইখানে ? 

মেজর গাঙ্গীল বলে-আলবৎ আছে বাঘ! আজ সেটাকেই শেষ 
করবো । 

ওরা বনের মধ্যে এসে পড়েছে । সবেশ বলে। 

_সামনেই বাঘটাকে দেখোঁছলাম, গর্জন করাছিল। 

মেজর গাঙ্গাল বন্দ্‌কের নল দিয়ে ঘন পাতালতার আবরণ ঠৈলে 
নলটা বের করে ওাঁদকে পাথরের উপর চেয়ে চমকে ওঠে । 

-আইভি ! ইউ চঙ্গু! 

সবেশও চঙ্গকে এই নিজন বনে আইভি'র পাশে বসে থাকতে দেখে 
চমবে ওচে। 

ব্যাটা বাঘ কিনা সর্বেশের প্রেমপর্বে বাধা দয়ে তাকে তাড়ালো আর 
ওই কুক চঙ্গ কিনা আইভি'র পাশে বসে খোশমেজাজে গল্প করছে । 

মেজর গাঙ্গাীলও অবাক হয় । 

_-বাঘ কোথায় 2 ইউ আইভি--ঠিক আছ তো ? 

আইভি বলে ওঠে-_ও ড্যাডি । তুম এসে গেছ ? সবেশদা তো বাঘের 
ডাক শুনে পালালো আমাকে ছেড়ে__ একেবারে ফেইণ্ট হয়ে গেছলাম ভয়ে । 

ঈ্ বলে-_বনে কাঠ নিতে এসে মেমসাহেবকে পড়ে থাকতে দেখে 

জল-টল 'দয়ে জ্ঞান ফেরালাম স্যার ! 

বেবী এগয়ে যায়_ কিছ হয়ান তো দাদ ? 

_নারে! জোর বেচে গোছ । খুব সময়ে চঙ্গু এসে পড়োছল। 

মঙ্গ্‌ অর্থৎি অগ্রনও ব্যাপারটা দেখছে । সবেশ, মেজর গার্গলি 
দুজনেই ঘটনাটা ঠিক সহজভাবে মেনে নিতে পারে নি। সবেশি বলে। 

__তাহলে বাঘটা গেল কোথায় ? এত কাছে শিকার পেয়ে কিছ; না 
করে চলে গেল ? 
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মেজর গাঙ্গলিও ভাবছে- হর, তাই তো ভাবছি। ওয়েল-__কাম্পে 
চল। এর সঠিক তদন্ত করতেই হবে । মেজর গাঙ্গলর চোখে ধুলো 
দেবে? ইমপাঁসবল । 

ওরা দল বেধে বাংলোয় ফেরে । মিসেস গাঙ্গলি আইভিকে সমস্থ 
শরীরে ফিরতে দেখে মেয়েকে জীঁড়য়ে ধরে বলে । --একা একা এই বনে 
আর যাসনে বাছা । কত জন্তু জানোয়ার ঘুরছে চাঁরাদকে | 

আইভি বলে সবে'শের দিকে চেয়ে । 

_-তা সাত্য মা। চা'রাদকে জন্তু জানোয়ারের অভাব নেই । কখন 
যে কি সবমাশ করে কে জানে ? মনে হয় এ বনে আসা ঠিক হয় 'ন। 

মা বলে_আর কটা দন । তারপরই ফরে যাবো | ?ক বলো সবেশ 2 

সবেশি বলে তাই যাবো । ফিরেই যাকো। 

মেজর গাঙ্গল তখনও ভাবছে । হুঙ্কার ছাড়ে সে। 

_কন্তু বাঘটার কি হ'ল? সবেশ-আসলে বাঘ দেখেছিলে না 
আওয়াজ শুনেই দৌড়েছিলে? স্পিক আউট! 

সবেশি বলে-ডাকই শ:নৌছলাম । 

_হ্দম! কেসটা বেশ জাঁটলই । মেজর গাঙ্গুলি মন্তব্য কুরে । 

হঠাৎ গর্জে ওঠে_ইউ ব্লাডি চঙ্গ, যখন তখন কাজ ফেলে বনে যাও 
কেন? যাও- জলাঁদ চা বানাও । ফাঁকবাজ কাহকা ! 

চঙ্গ বলে- গাল দেবেন না স্যার । 

এবার সবেশ গে ওঠে ফের কথা ! 

ওই চঙ্গকেই সন্দেহ হয় তার। কিন্তু সোজাসুজি বলতে পারে না। 

ধমকায় সবেশ। 

_-কালই মাইনে পন্র খ্‌ঝে ?নয়ে চলে যেও, দরকার নাই এমন কুকের ! 

চঙ্গু বলে- কাল কেন স্যার! আজই 'মাঁটয়ে দেন। 

মেজর গাঙ্গযীল গর্জে ওঠে_সাট আপ্‌! পালাতে চাও! মেজর 
গাঙ্গলর এনকোয়ারীর নাম শুনে পালাতে চাও! এণ্যা, এ হতে দেব না। 
যাও, চা করে আনো । পরে দেখাছ। 


সবেশ জানে আজ রাতে তাকে অপারেশনে বের হতে হবে । আজকের 
অপারেশন ঠিক মত করতে পারলে নগদ দুশতন লাখ টাকা আমদানণ 
হবে। তারপর এবার জোর করেই ওই মেয়েটাকে দখল করবে । 
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ওর মুন্তুর কোন পথই নাই । আইভি'র বাবা মা তাকে সবেশের 
হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবেই । 

সবেশ বলে- সন্ধ্যার পর খাবার তৈরী করো, রাতে বের হবো 
একটু কাজে । 

. ব্যাপারটা বুঝেছে রঞ্জন । আর রঞ্জনও সেই মত অঞ্জনকে দিয়ে খবর 
পাঠায় ভোলা তৈওয়ারীকে । সবেশ্রে ব্যাপারে তেওয়ারঈও এবার 
যথাবাহত ব্যবস্থা নিয়েছে । 

সবেশ চুপ চাপই রয়েছে । 

মেজর গাঙ্গপীল বলে, ঘা হবার হয়ে গেছে সবেশি । এত ভাবছো কেন 2 

শমসেস গাঙ্গলি বলে যাক, কিছতো হয়নি মেয়েটার । এখন ফিরে 
গিয়ে তোমাদের বিয়েটা চুকিয়ে দিতে চাই । 

সবেশি ভুলতে পারে না আইভি আর ওই কুক-এর ঘানষ্ঠতার কথা । 
তারও মনে হয় তাকে বোকা বানিয়েছে ওই চঙ্গ্‌ | 

সবেশি বলে মেজরকে 

_-ওই কুকটাকে কালই তাড়ান। আমার ওই চঙ্গ্‌কেই সন্দেহ হচ্ছে । 

' মেজর গার্গলি বলেন-আমি তদন্ত করছি । তেমন দেখলে ওকে আমি 

কোর্ট মাশশল করবো । গল করে মাররো । এতবড় সাহস ওর 2 তুমি 
নাশ্চন্ত থাক সবেশি । তোমাকে বোকা বানাবে, এ আম সইব না। 

সবেশি উঠে যায়। 

তার নিজের কাজে বের হতে হবে । সন্্যার পরই সারা বনে নামে, 
আদিম অন্ধকার । রাতের বেলায় এই অরণ্যের রপই বদলে যায় । 

জোনাক জংলে, হাওয়ায় কাঁপে গাছগাছালি দূর আকাশ কোলে 
দু'একটা ভীরু তারার চাইনি ফুটে ওঠে । বনের গভীরে নীল চোখ 
জলে-বনের বাধ-ভালুক-াহংস্র প্রাণীর দল বের হয় তাদের পাঁরপ্রমায় । 
কোথায় বনে আত্নাদ ওঠে কোন এক নিরীহ প্রাণী পাঁরণত হয় রক্তান্ত 
1শকারে । 

সবেশি জানে এই অরণ্যে বাচার লড়াই চলে প্রাতানয়ত । সেও এখানে 
এসে সেই অনেক পাবার লড়াই-এ সামিল হয়ে গেছে । 

এই লুশ্ঠনের লড়াই-এ তাকে জিতেই হবে । তারপর জিতে নেবে 
ওই আহীভকে। 

সবেশ জপ নিয়ে এসেছে বনের গভশরে সেই গোপন ডেরায় ! 
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সালপন্র সব ঠিকমত বোঝাই করা হয়েছে না দেখে নিচ্ছে । তারপর ! 
"রাতের অন্ধকারে তার ঘান্না শুরু হবে বনের পথে । 

যেভাবে হোক দুটো ফরেস্ট গেট পড়ে -তাকে পার হতে হবে। 
এতাঁদন সর্বেশ টাকা দিয়ে নিরাপদেই পার হয়েছে আজও সেই ভাবেই 
পার হয়ে যাবে । ফরেস্ট িপাটমেন্টও টের পাবে না। 

িন্হ ভোলা তেওয়ার এসে বেশ পারশ্রম করে সবেশের সব খবরই 
যোগাড় করেছে । আর জেনেছে আজ রাতেই শুল:ক পাহাড়ীর বন দিয়ে 
পার হবে ওই সব মালপত্র, তেওয়ারী আগে থেকেই চেকপোস্টগুলোয় কড়া 
পাহারার ব্যবস্থা করেছে । একটা নাকাতে সে নিজে হাঁজর থাকছে । 
সারা বনেবেশ কয়েকটা ফরেস্ট নাকা অর্থাৎ চেকপোম্ট আছে, এতাঁদন 
নেগুলোতে ফরেস্ট গা্ডরা ঘাীময়েই থাকতো । 

এবার তেওয়ারী এসে ওদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে । কাঁদন 
থেকে ওয়াকটাকতে তাদের মাঝরাতে ডাকাডাঁক করে তেওয়ারী । 
কোনরাতে 'নজেই গিয়ে হাঁজর হয় জিপ 'নয়ে। 

কড়া চোকংও চালু করেছে। 

আজ তারও একটা কঠিন পরীক্ষা । তেওয়ারঁ তার জন্য তৈরণ 
হয়েছে । এতবড় একটা চক্রকে ধরতেই হবে । 


মেজর গাঙ্গবালও বেশ ভাবনায় পড়েছে । 

তার মাথায় কথাটা গেড়ে বসেছে । বাঘের ব্যাপারে একটা গোলমাল 
কিছ আছে। 

বেবী আজ 'দাঁদর বাযাপারটাতে বেশ ভয়ই পেয়ে গেছল । কন্তু বনে 
গিয়ে ওই রঞ্জন আর 'দাঁদকে সহজ ভাবে বসে থাকতে দেখে অবাক হয় । 
যেন তেমন কিছুই হয়নি । বাঘ সম্বন্ধে কোন গুরুত্বও দেয়ান তারা । 

বেবী তাই দিদিকে ধরেছে । সন্ধ্যার পর বাংলোর ঘরেই আড্ডা 
জমে । ওঁদকে সবে শও বের হয়ে গেছে না খেয়েই। মেজর গাঙ্গ্ীল, 
মিসেস গাঙ্গলরও ভালো লাগে না ব্যাপারটা, সবেশি যেন খাঁশ নয়। 
এতে ওদেরও মেজাজ বিগড়ে গেছে। 

মেজর দু" এক গেগ মদ্য পান করে মেজাজটাকে শান্ত করার চেষ্টা 
করে। 

ওঁদকের ঘরে বেবী আইভি দুই বোনে কথা বলছে। 
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বেবী বলে-দাঁদ, আজ ওই সর্বেশদা এমনি ব্যবহার করেছিল তোর 
সঙ্গে 2 ঝ 

আইভি বলে-_-ওই রঞ্জনবাবু না এসে পড়লে কি যে হতো জানিনা 
রে। চঙ্গুই বাঁচালো আজ ওই' বাঘের ডাক নকল করে । 

হাসছে বেবী- চঙ্গুর তো দার্ণ বাদ্ধ রে! এ্যাঁ নকল বাঘের ডাক 
শুনেই ওই সবেশ দে দৌড়। তা 'দাঁদভাই এবার তোর চঙ্গকে বল 
চিরকালের জন্য ওই শয়তানের হাত থেক তোকে বাঁচাক। সবেশিকে 
ফুটিয়ে দে- ব্যাটা ইতর জানোয়ার | 

আইভি বলে-_-তাই বলবো । চঙ্গহও মনে হয় রাজী হবে। তাই 
কলকাতা গিয়ে চাকরাঁটা পেলে বাঁড় ছেড়েই চালে যাবো । সর্বেশকে 
বৃঝিয়ে দেব-আমি 'বাঁকাঁকানর পশরা নই যে বাবাকে দাম দিয়ে আমায় 
কিনে নেবে । 

বেবী বলে- চঙ্গুকেও বল সব কথা ! 

মেজর গাঙ্গীল এঁদকে আসাঁছল। জন বাংলোর ঘরে ওই দুই 
বোনের সব কথাগুলোই শুনেছে মেজর গাঙ্গীল। আর তার বুঝতে 
বাকী নেই যে বাঘের ডাক ফাক সব মিথ্যা! ওই কুক চঙ্গুই এখন আইীভ'র 
প্রেমক, সববেশের হাত থেকে সেই-ই আইভিকে ছিনিয়ে নতে চায়। তার 
জন্যই সবেশিকে তাঁড়য়েছে বাঘের ডাক নকল করে। 

মেজর গাঙ্গুলি নিজেও দেখছিল বনের মধ্যে ওই রাঁধ্ান চঙ্গকে 
আইভি'র পাশে বসে সহজভাবে কথা বলতে । 

আজ মেজর গাঙ্গীল বূঝেছে ওই সব ষড়যন্ত্রের কথা । কোথাকার 
কে একটা চাকর-বাকর এসে তার বাড়া ভারতে ছাই দেবে! সবে'শকে 
চটালে মেজরের সর্বনাশ হবে। আজ মেজর গাঙ্গ'ল ব্যাপারটা বুঝে 
গর্জে ওঠে । আজ সে একটা গভশর যড়ষন্তের খবরই পেয়েছে । ওই 
চঙ্গ;, মঙ্গ এসে তার মেয়েদের বিগড়ে দিয়েছে । আইভি আজ চঙ্গুর সঙ্গে 
বাঁড় ছেড়ে চলে যাবার কথাই ভাবছে । 

মেজর আজ চঙ্গকেই এর সমুচিত জবাব দেবে! সে গজেঁ ওঠে 
- চঙ্গ কোথায়? বোলাও উসকো- মেজর এবার হাণ্টার বের করেছে । 
ওই বেয়াড়া বেয়ারার পিচের ছালই তুলে দেবে । 

চঙ্গুকে বোলাও ! কল দ্যাট হারামজাদা । 

কিন্তু বাংলোতে চঙ্গুর দেখা মেলে না। 
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চঙ্গ কোন ফাঁকে বাংলো থেকে বের হয়ে গেছে । খঈজছে সবাই ৷ 
তার পাত্তাই নেই । 

এঁদকে সবে'শও বের হয়ে গেছে বাংলো থেকে । মেজর গাঙ্গীলর 
মনে হয় এর মূলে ওই চঙ্গুই | 

আর চঙ্গকে না পেয়ে মেজর গাঙ্গালি এবার মঙ্গুকেই ধমকায়-_ 
কোথায় গেছে সেটা » দ্যাট চঙ্গু ? 

মঙ্গু বলে-আম জান না স্যার! 

মেজর গাঙ্গল বলে-_পালায়ান তো ? 

_না স্যার? পালাবে না। গেছে কোথায়__এসে পড়বে । 

মেজর বলে_ এলে দেখা করতে বলো । কাল সকালেই ওকে কোর্ট 
মার্শাল করবো । টেল হিম আই ওণ্ট টলারেট! 

মঙ্গ মাথা চুলকে ইংরেজী না জানার ভান করে গাঁইয়াদের মত শুধোয় 
_-কি সব বলাছলেন স্যার ইধীরাঁজতে 2 

মেজর বলে বিচার করবো ওর। এত বড় শয়তান ওই চঙ্গ। 
আসুক সে। 


রাতের অন্ধকারে রঞ্জন ওরফে চঙ্গ; চলেছে ভোলা তেওয়ারীর জিপে। 
কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরীও রয়েছে, ওরা চলেছে গভীর বনের মধ্য 'দয়ে 
শিকারশ রোড ধরে । বনের ভিতরে সর্‌ পথ, ওরা সর্টকাট করার জন্য 
ওই পথ ধরে ঘন গাছ গাছালির বুক টপকে_ঝোরা নালা পার হয়ে 
চলেছে । 

ঘঁড় দেখছে তেওয়ারী, ওরা এসে হাঁজর হয়েছে সামনের ফরেস্ট 
নাকায়। এখানকার সেল্টীীরাও জেগে আছে । 

ওরা জিপ থেকে নেমে এঁদক ওাঁদকে ছড়িয়ে পড়ে । 

দূরে নিস্তব্থ বনের মধ্যে প্রাকের গর্জন শোনা যায় । হেড লাইটের 
আলোর বালক পড়ে গাছগাছালর মাথায়, অন্ধকার ফুঁড়ে ওই আলোর 
রেখাটা এগিয়ে আসছে । 

ট্রাক দুটো আসছে বনের পথে । রাতের হিম ভিজে পথ- আদম 
অন্ধকারে আলোর রেখাটা পথের সন্ধান করে চলেছে- ছুটে চলেছে ট্রাক 
দুটো, পিছনের পে রয়েছে সবেশ তার বিশ্বস্ত অনূচর ধান মাহাতো । 

লোকটা নিঙ্টুর । আর বনের আঁন্ধসান্ধ চেনে । এই বনের লুণ্ঠনকারণ- 
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দের মধ্যে সেইই সব থেকে কৌশলী । সর্বেশ তাকেও সঙ্গে নিয়ে এই 
কাজে নেমেছে! 

ধান মহোতো বাইরে নজর রাখছে । এ পর্যন্ত বিনা বাধাতেই তারা 
পার হয়ে এসেছে । লাঁরতে রয়েছে কাঠ-_তার জন্য একটা পারামটও 
রয়েছে, অবশ্য অনুধাবন করে দেখলে তবে বোঝা যাবে ওসব কাগজপন্র 
জালই : 

রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত ফরেস্ট গা ওসব দেখবে না, কাগজ দেখেই সে 

গেট খুলে দেবে । আর হাতে গইজে দেবে দুখানা একশো টাকার নোট । 
ট্রাক বের হয়ে যাবে । | 

পরের গেট টপকাতে পারলেই হাইওয়ে । সেখানে বনাঁবভাগের আর 
করার কিছ নেই। 

ওই এলাকায় কর্তাদের ধান মাহাতো হাতে রেখেছে বিশেষ প্রণামী 
পদয়ে ৷ 

এখন বন পার হতে পারলেই কাম ফতে। 

লালাজীর গুদামে মাল ঢুকে যাবে- ওদের হাতে আসবে নগদ ক্যাশ । 

গেটের মুখে রাস্তাটা সর, একাঁদকে খাড়া পাহাড় অন্যাদকে খাদ । 
রাতে অন্ধকারে খাদের বুকে গাছগাছালিগুলো দেখা যায় কিছুটা, 
তারপর অতল অন্ধকার । 

বহু নীচে একটা ছোট ঝোরা বয়ে চলেছে। 

রক দ্‌টো গেটে এসে থামে । 

ড্রাইভার নেমে ওই গেট আঁফসের চালার দকে এগোতে যাবে হঙ্তাৎ 
দুদক থেকে ভোলা তেওয়ারী আর কিছু গার্ড ঘিরে ফেলে ট্রাক 
দুটোকে । 

ফরেস্ট আফসার হাঁক দেয় । 

_গেট মৎ খুলনা । ট্রাক নোহ যায়েগা ! 

ছায়ামুর্তর দলকে দেখে এবার পিছনের জিপে ধানু মাহাতো গর্জে 
ওঠে-_-নিকাল চলো গেট তোড়কে ! 

গেট বলতে একটা বাঁশ আড়াআড়ি ভাবে আংটায় আটকে পথ রোধ 
করা হয়েছে, সামনের ট্রাকের ড্রাইভার সরঘু সিং এসব কাজে পোল্তু। 
সে তাই স্টার্ট দিয়ে সবেগে গেটের বাঁশটাকে আঘাত করতে ছিটকে পড়ে 
গেট, দ্রাকটা বের হয়ে যাচ্ছে, পিছনের ট্রাকও বের হবে এমন সময় ভোলা 
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তেওয়ারী গর্জে ওঠে । 

ফায়ার । ট্রাক রোখ দো-_ 

অন্ধকার বিদীর্ণ করে কয়েক রাউন্ড গুল চলে । ট্রাক দুটোর টায়ারও 
ফেসে গেছে, ফলে অচল হয়ে যায় ভার লোডেড় ট্রাক দুটো, আর ওই 
ড্রাইভার খালাসীর দল লাফ দিয়ে নেমে পালাবার চেম্টা করে বনের মধ্যে । 

একজনকে লাঠির ঘায়ে ছিটকে ফেলে ভিখয়া সর্দার ৷ 

সেই খালাসঁটাই ধরা পড়ে- বাকীরা পা1লয়ে যায় । 

ধানু মাহাতো সবেশি ভাবতেও পারোন যে দূর বনের এই অখ্যাত 
চেকপোস্টে তাদের ধরার জন্য জাল পেতে ছিল ওই ভোলা তেওয়ারী । 

সবেশ আরও অবাক হয় হেডলাইটের আলোয় তেওয়ারীর জিঁপে 
তাদেরই কুক সেই চঙ্গুকে দেখে । সে ব্যাটাই তাহলে বনাবভাগের নাহয় 
প্‌িশের চর । কৌশলে বেয়ারার চাকরণ নয়ে এসে বাংলোয় জুটে তার 
উপর নজর রেখোঁছিল। 

ওই চঙ্গর জন্যই সবেশ আইভিকে হাতে আনতে পারেনি আজও, 
বারবার ওর কাছে ঘা খেয়ে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে । 

আজ ওই চঙ্গর জন্যই সবেশ চরম বিপদে পড়েছে । লাখ লাখ টাকার 
ব্যবসা চে'পাট হয়ে গেল, এখন ধরা পড়লে তার সব কীীর্ত কাহনীবু কথা 
ফাঁস হয়ে যাবে, জেল বাসও অবধারত । 

ধান মাহাতো বলে--কেস গড়বড় সাব । উলোক একদম কব্জা কর 
[লয়া, অব ভাঁগিয়ে যেইসে হো ! 

পালাতে হবে ভা সবেশিও বুঝেছে । এখান দয়ে নয় রাতের 
অন্ধকারে অন্য গেট দিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে হবে,না হলে গাঁড় 
ফেলে হাঁটা পথে এই দৃর্গম বিপদসঙ্কূল বন পাহাড়ের পথে হেত্টেই 
পালাবার চেষ্টা করতে হবে। 

তাই গাঁদকে যখন ওরা ভ্রাকগুলো সামলাতে ব্যস্ত, সেই ফাঁকে সবেশি 
জিপটাকে কোনমতে ব্যাক কারয়ে টপ িয়ারে তুলে পালাবার চেষ্টা করে । 

দু'একটা গুল এসে পথের ধারে ছিটকে পড়ে । 

ওই গুঁলবর্ষণের মাঝ দয়ে মরীয়া হয়ে কোনমতে পালালো 
সবেশ। 

ভোলা তেওয়ারী গর্জে ওঠে । 

_ব্যটা ভেগে গেল ! 


১৪৯ 


সে ওয়াকিটাকতে অন্য চেকপোম্টদের সতর্ক করতে থাকে যেন ওই 
জপ দেখলেই আটকানো হয় ওদের সওয়ারীদের । কাউকে ছাড়া 
চলবে না। 

ভোলা তেওয়ারী ট্রাকগ্‌লো ধরে এবার সার্চ করতেই পেয়ে যায় 
লুকোনো হাতির দাঁতি, চামড়ার স্তুপ যার দাম কয়েক লাখ টাকা । আর 
চোরাই কাঠ জাল পারমিট সবই পেয়ে যায়, সবে'শের নামে । 

কিন্ত সবেশিকে হাতে পেয়েও ধরতে পারেনি, তাই তাকে ধরার জন্য 
এবার সারা বনরাজ্য তোলপাড় করে তুলেছে 'ঘঃ তেওয়ারী। 

রাতভোর নিজেও জিপ নিয়ে ঘুরছে ওর সন্ধানে । ূ 

হঠাৎ ওয়াকিটাকতে মেসেজ আপে নামকাঁট ফরেস্ট নাকায় সবেশিকে 
ধরা গেছে জিপ সমেত, তবে ধান্‌কে পাওয়া যায়ান । সে জাল কেটে 
পালিয়েছে। 

খবর পেয়ে মিঃ তৈওয়ারশ দৌড়লো জিপ নিয়ে নামকাটি ফরেস্ট নাকার 
দিকে পলিশ বাহিনী নিয়ে । 

ওই চোরাই চালানকারণকে ধরে পুলিশের হাতে না দেওয়া অবাঁধ 
তার শান্ত নাই । 


ভোর হয়ে আসছে । 

এবার ফিরছে রঞ্জন রাতে বনে অপারেশন চালয়ে, আজ সেও নিশ্চিন্ত 
হয়েছে যে এবার হাতে নাতে ধরা পড়েছে ওই সবেশি সরকার । এতাদন 
ধরে এই বনের সর্বনাশ করে এসেছে সে, বহু হাতি, বাঘ, হারণ মেরেছে 
তার লোকজন, বহ্‌ দামী গাছকে শেষ করেছে, অরণ্যভীমকে ল্ঠেন করেছে 
নিজের স্বার্থে, টাকার লোভে । 

সবনাশ করতে সাহসী হয়েছে বহু লোকের । 

আইভকেও শেষ করতো সে, কিন্তু তা হতে দেয়নি রঞ্জন, এবার 
সবেশিকে ধরেছে পালিশ । আপাততঃ পুলিশ হাজতেই গেছে, এরপর 
যাবে জেলে, শুধু বিচারের অপেক্ষা । একটা শন্রুকে শেষ করে রঞ্জন 
খুঁশ মনে ফিরছে ফরেস্ট বাংলোয় । 

পে?ছেই এবার রঞ্জন যেন তোপের মুখেই পড়েছে । মেজর গাঙ্গুলি 
গর্জে ওঠে-__হজ্ট। ইউ দ্রেটার । মেজর গাঙ্গুলির চোখকে ফাঁকি দিতে 
পারবে না। আজই কোর্ট মাশ্শল করবো ভোমার। 
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মেজর গাঙ্গুলি রাতভোর আজ ঘমুতে পারেনি । 

সবেশি কাল সন্ধ্যায় নিদারুণভাবে ঠকেছে ওই চঙ্গুর কাছে । বাঘ- 
এর ডাক নকল করে চঙ্গ্‌ তাঁড়য়েছে সবেশিকে, আর সে নিজে বেয়ারা 
হয়েও প্রেম করতে সাহস করে তারই মেয়ের সঙ্গে । 

আজ মেজর গাঙ্গযীল তাই চটে উঠেছে । 

চ্গকে পায়নি মঙ্গ অর্থৎি অগ্জনকে পেয়ে তাকেই আটকে ,রেখেছে, 
এবার চঙ্গকে ফিরতে দেখে মেজর গাঙ্গুলি বন্দুক উঁচয়ে এসে হাঁজর 
হয়। 

- কোথায় ছিলে রাতভোর বনে ? 

সবেশ কোথায় ? 

চঙ্গনপাট ভালোমানুষের মত বলে। 

-আমি কিছ জানি না স্যার, সবেশবাবূর খবরও জানি না। আমি 
ফরেস্ট কলোনীতে এক চেনা বন্ধুর ওখানে গেছলাম । 

_ইউ লায়ার। কাল সবেশকে তুমিই নকল বাঘের ডাক শুনিয়ে 
বোকা বানয়ে তাকে সাঁরয়ে আইভি'র সঙ্গে প্রেম করাঁছলে। 

_না স্যার। আম সামান্য বেয়ারা-_ 

মেজর গাঙ্গলি গজেঁ ওঠে । 

__বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চাও । বেয়ারা হয়ে* প্রেম করো মেম- 
সাহেবের সঙ্গে ? লভ-_ 

_না স্যার । এসবে আমি নাই স্যার । আমাদের টাকা পয়সা বুঝিয়ে 
দেন চলে যাবো ! 

_নো । গেট রেডি । তোমাকে শেষ করবোই, গাঁল করে মারবো । 
যেতে তোমাকে দেব না । 

আহীভ চমকে ওঠে ৷ বাবাকে বিশ্বাস নাই ! 

আইীভ বলে-_বাবা, সবেশদাকে ফিরতে দাও । তার কথা শুনে 
তারপর বিচার করো, শান্ত দিও । 

কিন্ত কোথায় গেল সবেশি 2 ওই চঙ্গই তাকে অপমান করেছে, 

ইনসাল্ট করেছে তাই চলে গেছে সে, ওকেই তার কাছে ক্ষমা চেয়ে 
1ফাঁরয়ে আনতে হবে, নাহলে ওকে ছাড়বো না । আই শ্যাল স্যুট দ্যাট 
চঙ্গ্‌ । 

ওঁদকে নাটক তখন অন্যাদকে মোড় নিয়েছে । 
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' বঞ্জনরা ভেবোৌছল সর্বেশের পালা শেষ হয়ে গেছে, এবার সে আর 
অঞ্জন ফিরে যাবে কলকাতায়, সেখানে গিয়ে আইভি'র ব্যাপারটার 
সদ্ধান্ত নেবে। দরকার হলে অঞ্জনও ভাববে বেবীকে নিয়ে ঘর বাঁধার 
কথা । 

কিন্তু এভাবে আটকে পড়বে ভাবোৌন। আর মেজর বন্দূক তুলে 
এমন নাচন কোঁদন সুরু করেছে যে গ্যালই না চালায় । 

কিন্তু এর মধ্যে আর একটা ঘটনা ঘটে গেছে যার খবর রঞ্জন অঞ্জনরা 
জানে না। জানার সযোগও ছিল না। 

রঞ্জনের বাবা সমরেশবাব্‌ এমান ব্যস্তবাগণীশ, ভঁতু ধরণের মানুষ । 

রঞ্জনরা ওই বনে গেছে বেশ িছাদিন, কিন্তু কোন খবরই পায়ান 
সমরেশবাব্, ওর স্ত্রঁও ভাবনায় পড়ে । শেষ অবাধ অঞ্জনদের বাঁড়তেও 
খবর নেয়, কিন্তু অঞ্জনের বাবা মাও ভাবছে, ছেলেটার কোন খবর নাই। 

তখন দুই পাঁরবার মিলেই ছেলেদের নিয়ে বব্রুত। সমরেশবাব; 
স্ত্রীকে বলেন। 
ছেলের বয়ে থা'র ঠিক করলাম, তুমিই কাঁচিয়ে দিলে । 

অঞ্জনের মাও বলে। 

_-এবার ওদের বিয়ে থা ই দিন। নিজেরা পছন্দমত বয়ে করতে চায় 
তাই করুক। 

সমরেশবাব্‌ বলেন । 

-_তাই করুক, কোন আপাতত করবো না। ঘাড়ে জোয়াল না চাপলে 
ওদের মন ঘরমুখো হবে না । এবার তাই করবো । 

সমরেশের স্ত্রী বলে। 

_ওসব পরের কথা । এখন ছেলেদের খবরটা নাও । ওই বনে 
কোথায় কিভাবে আছে কে জানে 2 তৃমি বরং দাম ঠাক্রপোকে ফোন 
করো বড়াঁবলে, ওই শহর থেকেই নাকি ওই বনে যেতে হয় । ঠাবুরপোর 
ওখানে সবই তো চেনাজানা, ও যাঁদ খবর নিতে পারে ছেলেদের ৷ 

যুক্তিটা মন্দ নয়। 

তই সঙ্গে সঙ্গে ফোন করা হল বড়াবলে শমনদমনবাবূর বাড়তে । 

আর শমনদমন নিজে রাজনীতি আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ 
তাড়ানোর কাজেই ব্যস্ত থাকেন, নিজের 'িবরাট ঠিকাদারর ব্যবসা । 
কয়েকটা আয়রণ ওর মাইনস্‌-এর নামকরা ঠিকাদার 'তাঁন, নিজেও ওই 
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এলাকার এম-প ৷ জনাপ্রয় নেতা । 

শমনদমনের ছেলেপুলে নেই, ভাইপো রঞ্জনই তার সব। তার বন্ধু 
অঞ্জনকেও চেনেন তিনি। শমনদমনবাবয ফোন পেয়ে চমকে ওঠেন_। 
শবশাল দশাসই চেহারা, মাথাজোড়া চকচকে টাক তার টাকার প্রার্ুর্য 
জাহর করে। একজোড়া গোঁফও রয়েছে, যেটা তার হাতের সযত্ব সেবায় 
বেশ নধর হয়ে উঠেছে । 

ফোন পেয়ে গর্জে ওঠেন শমনদমনবাবু । 

-_সোঁক! ওই অর্বাচীন গাড়োল দুটো এখানের মীরপুর ফরেস্ট 
বাংল্লোতে রয়েছে অথচ আমাকে খবর দেয়ান । 

সমরেশবাব্‌ এপ্রান্ত থেকে বলেন । 

_ আমাদেরও কোন খবর দেয়ান, তোর বোঁদ- অঞ্জনের মা বাবাও 
ভাবছে । বলোছলাম তোর সঙ্গে দেখা করতে তাও করোন। যেভাবে 
হোক, দুটোর খবর যোগাড় করে জানা । তেমন বুঝলে ওদের বের করে 
আনাঁব বন থেকে । 

[বয়ে থাও করলো না-এইভাবে বনে বনে ঘঃরবে, আমরা ভেবে 
মরাছ। 

শমনদমন গর্জে ওঠে । ৃ 

_ আর ভাবতে হবে না। আমাকে জানয়েছ আম ানজে গিয়ে 
দেখাছ। ওদুটোর সব ভার আমার উপরই ছেড়ে দাও। অমন ইডিয় 
গাড়োলদের সযৃত করতে আম জানি । কাল রাতে না হয় পরাঁদনই ফোনে 
সব ব্যাপারটা জানাঁচ্ছ। কোন ভয় নাই। 

আজ রাত হয়ে গেছে-ভোরেই বের হয়ে ফরেস্ট বাংলোতে যাচ্ছি 
ওদের সন্ধানে । 


শমনদমনবাবূর এসব বনপাহাড়ে বিচরণ করার অভ্যাস আছে, তাই 
ভোর রাতেই তান জিপ নিয়ে বের হয়ে পড়েন। 

এই বনের পথ তাঁর চেনা । তাই সহজেই পৌছে যান ফরেস্ট 
বাংলোয়, তখন প.বাঁদক সবে ফরসা হচ্ছে, আকাশে প্রথম আলোর আভাষ 
জেগেছে । 

শাশরভেজা বনে বনে পাখীদের কলরব ওঠে, শমনদমনবাব্দর জোঙ্গা 
গজপটা অনায়াসে চড়াই ঠেলে বাংলোর সামনে এসে থামে । 
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আর শমনদমনবাব দেখেন রঞ্জন আর অঞ্জন পরণে বেয়ারার মত হাফ 
প্ল্যাণ্ট, ময়লা সার্ট পরে ঝুলঝাড়া ভীত চেহারা নিয়ে দাঁড়য়ে আছে 
আর এক গোবদা ভদ্রলোক বন্দুক তুলে গজচ্ছে। 

-ইউ চঙ্গু, মঙ্গু ইস্টনাম স্মরণ করো । গল করে দুটোকেই শেষ 
করবো । ওয়ান-&- 

একটা মেয়ে ব্যাকুলভাবে আতর্নাদ করে। 

--বাবা। ?ক করছ ? 

গোবদা ভদ্রলোকের নেয়ে বোধ হয় । ভদ্রলোক গর্জে ওঠে। 

-নো বাবা বিজনেস! এত বড় সাহস ওই কুক আর বেয়ারার আমার 
মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে ? শেষ করবো ওই চঙ্গ;, মঙ্গুকে ব্যাটা বেয়ারার 
দল-__ট--- 

এবার শমনদমনবাবুই তার রাইফেল বের করে গর্জে ওঠে_ ইউ 
গোবদা-কাকে কি বলছ 2 ওরা কুক বেয়ারা কেন হবে? ওদের 
চেন না? 

মেজর গারঙ্গাল কেন এবার রঞ্জন, অঞ্জনও চাইল । 

অস্ফুট আত'নাদ করে ওঠে রঞ্জন । 

_ কাকাবাবু! 

মেজর গাঙ্গকীল বলে_ হু আর ইউ । মেজর আরদমন গাঙ্গুলি আম 
ইট ইজ মাই অডরি। 

শমনদমন গর্জে ওঠে। 

-আঁম শমনদমন চ্যাটার্জ এম. পি। ওসব নাটক বন্ধ করো । কুক 
বেয়ারা ! কাদের কি বলছ £ গাড়োলরা আমার ভাইপো ডঃ রঞ্জন চ্যাটার্জ 
এনাদার গাড়োল ওই অঞ্জন ব্যানার্জ প্রফেনার জুয়োলাঁজ__ 

মেজর গাঙ্গাল অবাক হয়৷ 

_ মানে! 

_মানে আত সোজা ! ওরা বেয়ারা আদৌ নয়। বন্দুক নামাও! 
ধমকের চোটে মেজর গাঙ্গীল এবার থাবড়ে গিয়ে বন্দ;ক নামায় । মিসেস 
গাঙ্গীল দেখছে রঞ্জন, অঞ্জনকে । 

বলেসে। 

তোমরা বেয়ারা নও 2 আগে এসব কথা বলোনি তো? 

অঞ্জন বলে-_িছু বলার সময় উন দিলেন ? এনে বেয়ারা আর ওকে 
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কুক বানিয়ে দিলেন । 

মেজর গাঙ্গযাল এবার বলে। 

_ইউ আর 1ডসাঁমসড । তোমাদের চাকর থেকে বরখাস্ত করলাম, 
এই মুহূর্তে । ইউ মে গো। যেতে পারো তোমরা | 

বলে রঞ্জন । 

_ দরশীদন নাকদম করে খাটিয়েছেন দুজনকে, দৌনক তাঁরশ প্টাকা 
করে দশাঁদনে তিনশো টাকা- দুজনের ছ'শো টাকা পাওনা হয়, মিটিয়ে 
দিয়ে তবে চাকরী নট করবেন । এখ্যান টাকাটা ফেলে দিন ব্যস। 

শমনদুমনবাব; ব্যবসা বোঝেন, তাই হিসাবের কথায় বলেন । 

_করেক্ু। ওদের টাকা মিটিয়ে ওদের স্যাক করবেন । তার 
আগে নয়। 

মেজর গাঙ্গীল গর্জে ওঠে তাই দেব । 

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় তাঁর ট্যাক তো গড়ের মাঠ । তার রসদদার 
ওই সবেশি। কিন্তু গত সন্ধ্যা থেকে সেও বেপাত্তা। টাকাকাঁড় তার 
কাছেই রয়েছে । শুধু ওদের খরচাই নয় এবার বাংলোর খরচাও 
লাগবে । অথচ সবেশের দেখা নেই । 

মেজর গাঙ্গযাল বলেন । 

--একটু অপেক্ষা করো, সবেশি ফিরলেই তোমাদের পাওনা কড়ায় 
গণ্ডায় মাটয়ে দেব । 

[মসেস গাঙ্গ লও বলে। 

_তাই দাও, আর দিয়ে থুয়ে আজই বের হয়ে চল এই বনবাস 
থেকে । উঃ, এমন ঝামেলায় পড়তে হবে জানলে কে আসতো এই বনে। 
আসক সবেশি _আজই চলো এখান থেকে । 


এমন সময় জপ নয়ে এসে হাজির হয় ফরেস্ট আঁফসার তেওয়ারী, সঙ্গে 
পুঁলশের জিপ। প্দীলশ আফসার এখানে শমনদমনবাবকে স্যালুট 
করে। হাজার হোক এম. পি, সাংসদ । জনপ্রাতানধি । বলে ও. সি। 
_স্যার, আপনি ! এখানে ? 
শমনদমন বলে-_ওই পাগলা লোকটা আমার ভাইপোদের গল করে 
মারত না এসে পড়লে । 
মেজর গর্জে ওঠে__আমি পাগল নই, আম মেজর গাঙ্গবাল। আঁরদমন 
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গাঙ্গীল। | 

--শমনদমন আমি । কথাটা ওকে জানিয়ে প্রশ্ন করেন শমনদমন মিঃ 

তেওয়ারণীকে । 
- এখানে 2 

ফরেস্ট আঁফসার বলে- সবই বলাছ স্যার। মেজর গাঙ্গুলি, সবেশ 
বাবুকে কাল রাতে আমরা কয়েক লাখ টাকার চোরাই কাঠ, হাতির দতি, 
বাঘের চামড়া এসব বন থেকে বেআইনশীভাবে পাচার করার সময় হাতে- 
নাতে ধরোছ। সে একজন কৃখ্যাত স্মাগলার-_.পাচার, 'ফ্লামন্যাল। 

চমকে ওঠে মিসেস গাঙ্গযীল। 

সেকি! ওগো ইনি কি সব বলছেন-_ 

মেজর গাঙ্গ;লি গে ওঠে-__ইমপাঁসবল ! সবে'শ কখনই এসব কাজ 
করতে পারে না! আপনারা ভুল করেছেন । 

এবার রঞ্জন বলে। 

_না। সে একাজ এর আগেও করেছে । আমি জানি। তাই এই 
কণশদন ধরে ওকে ওয়াচ করে কাল ধরা হয়েছে । 

, শমনদমন বাব বলেন- রাইটাঁল সাভড । যারা অরণ্য-অরণ্যপ্রাণীকে 
ভালোবাসে না, তাদের ধংস করতে চায়, তারা দেশের শন্রু, মান্‌ষের 
শত্রু । তাদের ধরে ধরে জেলে পোরাই উীঁচত। 

তেওয়ার বলে_ রঞ্জন আমার ক্লাসফ্রেণ্ড, ওইই সাহায্য করেছে স্যার, 
না হলে এতবড় একটা দুষ্ট চষ্ককে হাতেনাতে ধরতে পারতাম না। 

মেজর গাঙ্গ;লি, সবেশিবাবুর বাকী জিনিসপত্র আমরা সার্ট করতে চাই । 
আমাদের বিশ্বাস ওর কাছে আরও বেআইনী ব্যবসার কিছ; ক্লু মিলবে । 

মেজর গাঙ্গলে বলে- কিন্তু সর্বেশ না হলে-_ 

_তাকে প্যালশ হাজত থেকে আনবো দরকার হলে। কিন্তু বাধা 
দলে আমরা আপনাকেও সর্বেশের কাজে সাহায্যকারী, সরকারণ কাজে 
বাধাদানকারা বলে এ্যারেস্ট করতে বাধ্য হব। আর বাংলোর বাঁকং ছিল 
সবেশিবাবুর নামে । এই মূহুর্তে বাংলোর বুকিং বাতিল করা হল। 
আপনারা বাংলো ছেড়ে দিন রাইট নাও । আর এই কশদনের বাংলোর 
চার্জ বাবদ দুশো টাকাও মিটিয়ে দেন । 

রঞ্জন বলে আমাদের দুজনের কৃক আর বেয়ারাগারর ছ'শো টাকাও 
দতে হবে স্যার! 


১৪০৮ 


মেজর এবার চুপসে যায়-াকা ! মানে আটশো টাকা । তারপর 
আমাদের ফিরে যাবার খরচা । এখান থেকে বের হবো কি করে 2 

1মঃ তেওয়ারশ বলে- সেটা আপনার প্রবলেম, সলভ করবেন আপানি। 
চোঁকদার-_ গার্ড ! 

দুজন লোক এসে হাঁজর হয় । তেওয়ারী বলে। 

__-ওদের জীনসপন্র সব এই মৃহূর্তেই বাংলোর বাইরে এনে" দিয়ে 
বাংলোর ঘরগুলো বন্ধ করে দাও। 

মিসেস গাঙ্গুলি এবার কাতর কণ্ঠে বলে । 

--আমরা এই বনে কোথায় যাবো £ 

আইভি, বেবীও এবার বিপদের গুর্ত্ব বুঝে চুপ করে গেছে । এই 
গাভীর বনে বিপদেই পড়বে তারা । 

বাবাও নিঃসম্বল। সবেশিবাবু তাদের এইভাবে চরম বিপদে ফেলে 
যাবে তা ভাবোন । 

আইভি বলে-সর্বেশবাবুর সুটকেশ, ব্যগগ্যলো আপনারা দেখতে 
পারেন । ওই দুটো । 

পুীলশ আঁফসার একজন এম. পিকে সামনে পেয়ে বলে। 

_ স্যার, আপাঁন সাক্ষী । আপনার সামনেই ওর জিনিসপন্র “সার্চ 
করাছ আমরা । 

ব্যাগ থেকে বের হয় বেশ কিছ কাগজপন্র, বেআইনী হাজার হাজার 
টাকা লেনদেনের হিসাব । মায় কার কার কাছে ওইসব হাতির দাঁত, 
বাঘের চামড়া কিনেছে তার খবরও পাওয়া যায়। কলকাতার কোন 
মহাজন এর আগে বাঘের চামড়া কিনেছে তাও জানা যায় । 

মঃ তেওয়ারী বলে দারুণ খবর মিলেছে স্যার ! 

[মসেস গারঙ্গলিও ক্রমশঃ বুঝেছে সবেশের ব্যবসাটা । তাদের সিথ্যা 
কথা বলেছে এতকাল ওই সবেশ। 

আর মা হয়ে মিসেস গাঙ্গুলি ওই শয়তানের হাতে নিজের মেয়েকে 
তুলে দিতে গিয়েছিল। সেই চরম সর্বনাশ থেকে আহীভকে বাঁচয়েছে 
ওই রঞ্জনই । আর রঞ্জন, অঞ্জন দুজনের আসল পাঁরচয়ও জেনেছে মসেস 
গাঙ্গুলি । 

মনে হয় তার আইভি ভুল করোন । 

বলে মিসেস গাঙ্গুলি স্বামীকে । 


৯৪৯ 
বন বাংলো--১০ 


_সবেশি যে এমান একটা ক্রিমিন্যাল তা তুম বুঝতে পারো নি। 
বূঝেছিল ওই আইভি । তাই এড়িয়ে চলতো তাকে_ ঘৃণা করতো । ওই 
মেয়ের ঘটে যেটুকু বুদ্ধি আছে তার ছিটে ফোঁটাও তোমার নেই । শুধু 
মদ গিলয়েই সবেশি তোমার মাথা বিগড়ে দিয়েছিল । এখন এই বনে 
কিযেকাঁর ? 

মিঃ তেওয়ারী বলে- আমার করার কিছুই নাই । আপনারা চলে যান 
এখান থেকে বাংলোর টাকা মিটিয়ে 

রঞ্জন বলে- আমাদের ছ'শো টাকা 

মেজর গাঙ্গীল নীরব । তার গ্যাস বেলুন চুপসে গেছে । এবার 
মিসেস গাঙ্গুলি কাতর কণ্ঠে বলে। 

_সবেশি আমাদের এভাবে বিপদে ফেলে যাবে ভাঁবান । এখন দুটো 
মেয়েকে নিয়ে এমনি বিপদে পড়বো জানতাম না। এখন বুঝোছি সবেশ 
আমাদেরও চরম সর্বনাশ করতে চেয়োছিল। আমার মেয়েটাও চরম 
সর্বনাশ থেকে বেচে গেছে ওই রঞ্জনদের জন্যই । 

বাবা রঞ্জন, না চিনে তোমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করোছ, এবার 
যাঁদ তোমরা সাহায্য না করো চরম বিপদেই পড়বো । রঞ্জন, বাবা অঞ্জন! 

রঞ্জন বলে আমরা কি করতে পার ? 

অঞ্জন বলে আমাদের করার িছুই নাই । 

এবার গজে ওঠেন শমনদমন । 

_-ইউ ফুলস্‌। গাড়োলের দল। এণ্যা- সত্যকে অস্বশকার করো 
তোমরা ? মেজর গাঙ্গুলি যা পারে নি এবার আম তাই করবো । আই 
শ্যাল সম্যট ইউ-_-ইউ কাওয়ার্ডস্‌ ! 

চমকে ওঠে রঞ্জন- মানে ? কাওয়ার্ড হলাম কি করে? এত বড় 
ঝুশক নিয়ে ওই স্মাগলারদের ধরলাম-_ 

শমনদমন বলেন - অথচ একটা নিষ্পাপ নিরাপরাধ মেয়েকে ভালোবেসে 
- সেই কথাটা বলার সৎসাহস তোমাদের নেই ! বোথ অব ইউ- তোমরা 
দুটোই ভীরু, কাপ্রুষ, মিথ্যাবাদী ! 

চমকে ওঠে রঞ্জন, অন । 

শমনদমন এবার বলে আইভি, বেবীকে। 

--কি মা, বলো আম মিথ্যা কথা বলাছ ? যা বলোছি তা সাত্যি নয়? 

আহইীভ"র মুখে সলঙ্জ হাঁসি ফুটে ওঠে । বেবী লজ্জায় মাথা নামায় । 


৯৫৬০ 


শমনদমন বলে-_নাও আই এম ক্রিয়ার । মিসেস গাঙ্গীল, আপনাকে 
কছ্‌ ভাবতে হবে না। 

মিঃ তেওয়ারী বলে-_কিল্হ্ বাংলোর চার্জ-_ 

- আমাদের কৃক, বেয়ারাগারর চার্জ ? 

মেজর গাঙ্গুলি ফঃসে ওঠে । 

- আমার কাছে কানাকাঁড়ও নাই। বা খুশি তাই করতে "পারো 
তোমরা । আম সারেপ্ডার করাঁছ-_লাইক এ 'ডাঁফটেড জেনারেল । 
পরাজিত সেনাপাঁতি-_- 

এবার হেসে ওঠে শমনদমনবাবু । 

_ব্যস ব্যস ! ওহে তেওয়ারণ, তোমার. বাংলোর চার্জ কত বললে ? 
শো টাকা ? 

_-আজ্ঞে। 

শমনদমনবাব্‌ পকেট থেকে এবার মোটা পার্সটা বের করে দু'শো 
টাকা 'দয়ে বলেন । 

-তোমার বাংলোর িউজ ক্লিয়ার । আর ইউ কুক এ্যাণ্ড বেয়ারা 
চঙ্গ্‌, মঙ্গগ এই তোমাদের মজুরী ছ'শো টাকা! নাও, খেটেছো, দাম 
নেবে না? 

রঞ্জন বলে--ওতো ওই মেজর সাহেবের দেবার কথা । আপনার কাছ 
থেকে কেন নেব 2 

শমনদমন বলেন- আবার চক্ষুলঙ্জাও আছে ? নাঃ, প্রফেশন্যাল কক, 
বেয়ারা তোমরা কোনাঁদনই হতে পারবে না। এ টাকাটা আমি মেজর 
সাহেবকে ধার 'দিঁচ্ছ। পরে মায় সুদ উশুল করে দেবে । 

রঞ্জন বলে তাহলে ওই বাংলোর টাকাটাই দেন, আমাদের 
লাগবে না। 

মেজর গাঙ্গবীল দেখছে ব্যাপারটা, বলে । 

_ বাধলোর চার্জ তো হলো, আমরা বন থেকে বের হবো কি করে! 
তারপর কলকাতার গাঁড় ভাড়া-টাড়া-__ 

শমনদমন বলে-__ওর জন্য ভাববেন না'। 

এবার বলেন ওই রঞ্জনকে । 

__ইউ বেয়ারা চঙ্গ, কশদনে কেমন চা বানাতে িখোছিস দৌখ _ 
ভোরবেলা বের হয়েছি, চা জোটোন, চা বানা । 


১৫১ 


এবার এগিয়ে আসে আইীভি ৷ 

__কাকাবাব;, বসুন, আম চা বানিয়ে আনাঁছ। ও পারবে না। 

শমনদমন দেখছে আইভিকে। 

_-কাকাবাব্‌ !.-*আই মিন কাকাবাব্ ! ভেরি গুড । 

আর ক"দন কুকাঁগাঁর করেছো তৃমিই ওই রঞ্জন গাড়োলের হয়ে তা 
বুঝোছি। রঞ্জন, তোর মজ্যারর টাকা তাহলে তোর নয়, ওই আইভি'রই 
পাওনা, আর অঞ্জন-_ 

_ কাকাবাবু ! 

-তোর কাজ করেছে ওই বেবী? এ'্যা- দুটোই তো রাম ফাঁকিবাজ 
তা জানি । খাটলো ওরা, আর টাকা চাইছিলি তোরা ! আর আঁরদমনবাব্‌, 
আপনার ক্যাম্পে আপনাদের চোখের আড়ালে এত বড় নাটকগুলো 
ঘটাছিল দেখতেও পাননি 2 অবশ্য চেনার মত চোখ আপনার ছিল না। 
এবার চোখ খুলে সব দেখুন- কান খুলে শুনুন । একটা সিদ্ধান্ত নেবার 
সময় এসেছে । 

আহীভ বেবী এর মধ্যে চা-টোস্ট, কিছু সন্দেশ ডম সেদ্ধ এসব করে 
এনেছে। 

শসনদমনবাব্‌ও ওদের চটপট এসব ব্যবস্থা করতে দেখে খাঁশিই হন। 
বলেন । 

_তৈওয়ারশী, ইউ চঙ্গ, মঙ্গ এখন আর কুক বেয়ারা নও, বসে পড়ো । 
মেজর গাঙ্গলি- হ্যাভ স্যাম ব্রেকফাস্ট ৷ না চা-্টা অপূর্ব বাঁনয়েছো 
আইভি । রঞ্জন- দ্যাখ, শেখ আসল চা কেমন করে বানাতে হয় । 


এত কিছুর মধ্যেও মিসেস গাঙ্গুলি, মেজর গাঙ্গণীল খাঁশ হতে পারে 
নি। সবেশিকে ঘিরে তাদের অনেক স্বপুই ছিল । মেয়েটার বিয়ে দিতে 
পারলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতো তারা, তাদের সংসারের দায়টা বইত 
সবেশই । 

কিন্তু সবেশ যে এতবড় শয়তান ক্রিমন্যাল তা একবারও ভাবোন 
তারা । আজ সবেশি তাদের গাছে তুলে মই কেড়ে নিয়ে গেছে । নিজে 
তো পুলিশের হাতে ফে'সেছে _ তাদেরও এই গহন বনে ফেলে রেখে 
গেছে। 

খেতে খেতে এবার শমনদমন বলেন । 


১৬২ 


_ মিসেস গাঙ্গযাীল, আপনারা আমাদের সঙ্গেই যাবেন। 

বনের বাইরে বড়বিল শহরে নদীর ধারে আমার সন্দর একটা ফার্ম 
হাউস, বাংলো আছে । আপনারা সেখানেই কশদন থাকবেন, বেশ নাঁর- 
'বাল। গ্াঁড়ও থাকবে । তারপর সব ব্যবস্থা পাকা হলে কলকাতায় 
ফিরবেন - শুভকাজ ওখানেই হবে । 

মিসেস গাঙ্গুলি চাইল শমনদমনের দিকে । বলে সে। 

_ মানে, শুভকাজ ! ঠিক বুঝলাম না। 

শমনদমন এবার বলেন জোরালো গলায় । 

_শুভকাজ মানে ীববাহ! এই গাড়োল দুটোর বাবা মা এ্ড 
কোম্পানী এদের ঘরবাসণী করার চেস্টা করেও ফেল করে এবার আমাকে 
ওই ভারটা 'দয়েছে। আর আম সব দেখে শুনে ওই গাড়োল দুটোকে 
আপনার দুই মেয়ের হাতে তুলে ্রিতে চাই। যাতে ওদের ঘাড়ে বেশ 

ত জোয়াল চাপানো হয়। 

কিরাজী তো ? 

শমনদমনবাব বলেন আইভি বেবীকে। 

_-কি তোমরাও রাজী তো মা! অবশ্য এতাঁদন দেখেছো ওই দুটোকে, 
বোধহয় অমত হবে না। 

এবার চমকে ওঠে মেজর গাঙ্গুলি । 

_ওদের বিয়ে দতে চান? শমনদমনবাব ইউ আর রিয়োল গ্রেট । 
আপনাকে চিনতে পারিনি মশায় । 

মিসেস গাঙ্গুলি আজ খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায় । 

সবে'শের তুলনায় রঞ্জন অনেক ভালো ছেলে, আর বেবীর ভাবনা 
থেকেও মুক্ত হবে এবার । অঞ্জনও পান্র হিসাবে সুপান্রই। 

[মসেস গাঙ্গুলি বলে এতো ওদের সৌভাগ্য ! আপাঁন হঠাৎ এসে 
এই চরম গিপদের সময় আমাদের যা উপকার করলেন তা বলে প্রকাশ 
করা যায় না। 

শমনদমন বলেন । 

_ তাহলে বলবেন না। বলার কোন দরকারও নাই । ওহে তেওয়ারী 
আঁফসের কাজে শহরে তো প্রায়ই যেতে হবে, আমার বাঁড়টা শহরের 
সবাই চেনে-_খবর নয়ে আসবে কিন্ত । বরযান্রী তো যেতে হবে। 

তেওয়ারীও বলে । 
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_-ও সিওর যাবো কাকাবাব্‌, রঞ্জনের বিয়ে আম যাবো না তা'কি 
হয় £ 


রঞ্জন, অঞ্জন ভাবেনি যে, সব জটিলতার সমাধান এত সহজে এইভাবে 
হয়ে যাবে । 

সুবেশের কেসটা এরমধ্যে সারাদেশে সাড়া তুলেছে । একটা দুজ্ট- 
চক্রকে পৃলিশ খঃজে বের করেছে যারা 'বাভম্ন বন থেকে হাতির 
দাঁত, গণ্ডারের খড়া, বাঘের চামড়ার বিরাট ক।'ববার করতো । হিমালয়ের 
তরাই, আসাম অণ্চল থেকে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ, তামিলনাড়:, 
কেরালার জঙ্গল থেকে বন্য প্রাণশদের মেরে ওইসব মূল্যবান বস্তু সংগ্রহ 
করে ভারতের বাইরে আন্তজরঠীতক বাজারে 'বিষ্লী করতো । 

আর অরণ্যের দামী গাছ কেটে সাফ করে মরুভূমি করে তৃলোছল 
অরণ্যভূমিকে। 

"সেই শব্দের মখোশ খুলে দেবে এবার তারা । 

'**গোহগাছ হয়ে গেছে। 

মালপন্র দুটো জিপে উঠেছে । একটাতে চলেছেন শমনদমনবাব, 
মেজর গাঙ্গটল, মিসেস গাঙ্গলি। পিছনের জিপে মালপন্র নয়ে উঠেছে 
রঞ্জন, অগ্জন, আইভি আর বেবী । 


বেশ কিছুদিন আগে এই শাল পিয়াল মহুয়ার বনের মধ্যে রঞ্জন 
আর অগ্জন এক ক্লান্ত দুপুরে কাঠের ট্রাকে সওয়ার হয়ে ঢ্কেছিল। 
সোঁদন তাদের ট্রাকও ছল খাল । সবাক 'জীনসপন্র পথে ট্রেনে 
চুরি হয়ে গেছে । তব কি দুবরি আগ্রহ নিয়ে প্রায় নিঃসব রিক্ত অবস্থাতে 
এই বনে এসেছিল । 
পেটে খিদে, ট্রাক অচল হয়ে যায় নালার জলে কাদায় । ওরা ড্রাইভারের 
গালিগালাজ শুনে দুজনে নেমে ট্রাকএর চাকা ঠেলোৌছল । ছিটকানো 
লালকাদা জলে সারা গা মাথা রাঁঞ্জত হয়ে ওঠে । 
সেই খেটে খাওয়া মানুষদের বেশেই এই বনের ওই বসতে পেশছে- 
ছিল দুজনে । কোথায় থাকবে, কি ভাবে দিন চলবে জানা ছিল না। 
কুক আর বেয়ারা হয়েই বাংলোতে আশ্রয় পেয়েছিল। কণ্টা দিন 
তাদের যেন কি স্বপরর ঘোরে চলে গেছে । তাদের জীবনে এসেছিল ওই 
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দুট 'বাঁচন্রময়ী রহস্য মেয়ে । 

ওরা তাদের সাহাষ্য সহযোগতাই করোছিল এখানে থাকার ব্যাপারে 
তাই রঞ্জন সবশের মত একটা দেশের শন্বুকে শান্ত দিতে পেরেছে। 
বাঁচাতে পেরেছে আহইীভ--বেবীর মত মেয়েদের ওই শয়তানের হাত 
থেকে। 

আজ ফিরছে রঞ্জন, অঞ্জনরা সেই বনের পথা দয়ে। সকালের শান 
গলা রোদ অভ্র রং ধরেছে । বাতাসে ওঠে শাল ফুলের মঞ্জরীর সুবাস, 
কোথায় একটা ময়ূর পেখম মেলে ডেকে ডেকে ফিরছে তার হারানো 
প্রিয়াকে ॥ 

..এেজপটা চলেছে বনের বুক চিরে । সবুজ প্রশান্তির জগৎ। আজ 
সেই প্রশান্তর স্পর্শ ওদের মনে । 

আইভ বলে--এই ছায়া সবূজ বনের মতই যাঁদ সুন্দর হতো জীবনটা 
বোধহয় মানূষ অনেক সুখী হতে পারতো । 

হয়তো তাই ! মানুষ এই তাপসন্তৃপ্ত উর জীবনে সবুজ প্রশান্তির 
সন্ধানই করে, কিন্তু কিছু মানুষ ভুল করে এই প্রশান্তর জগতকেও 
বাঁষয়ে তোলে সামান্য পাওয়ার ব্যর্থ আশায় । 

জীবনে তাই জটলতা বেড়েই চলে, নিজের হাতে জ্বালানো চিতার 
আগুনে মানুষ তার ভবিষ্যৎ, তার শান্তকেও আজ আগ্মিজবালাময় করে 
তুলেহে। 

বনের বুক চিরে জিপ দুটো এগিয়ে চলেছে রৌদ্রুস্নাত বনরাজ্যের 
স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে । 

ওদের কণ্ঠে আজ খাঁশর সুর জাগে জাগে আনন্দের গান । 
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